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সময় ও প্রবৃত্তি ॥& 


ঈশ্বর স্বভাঁৰ ছলভ দ্রব্যে সকলকে সমান অধিকার দিয়া 
ছেন| সুষ্যরশ্মি সমভাবে সর্বাত্র নিপতিত হইতেছে, এবং জল, 
বায়ু, অগ্রি প্রভৃতি কি ক্ষু্ কি তদ্র, কি রাজ] কি প্রজা, সম- 
ভাবে সকলেরই কার্ধ্য করিতেছে | মনুষ্য মাত্রেই হস্তপদ বিশিষ্ট, 
এবং তাঁহাদের শারীরিক গঠন গ্রায় সকলেরই এক একার | মন্‌ 
ও চিত্ত শক্তি লইয়া সকলেই অবনীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে! 
 দিবারাত্রি ষ্টি দণ্ডে বিভক্ত | এঁ সময়ে মকলেই ইচ্ছান্গুবপ কার্য 
করিবার ক্ষমতা রাখে, কেহই তাহার প্রতিবন্ধক হইতে পাঁরে না; 
সেই জন্যই মংসারে মন্জকুল ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া 
মনের শান্তি ভঙ্গ করিতেছে | প্রত্যক্ষ দেখিতে পাঁওয়। যাইতেছে 
যে, ঈশ্বরান্ুকম্পায় যে নকল লোকের কিছুরই অভাব নাই, 
অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, ভাহারাও প্রকৃত প্রস্তাবে স্থস্থির 
নহে উহারা সাংসারিক সমস্ত সুখ সত্তেও সুখান্ভৰ করিতে 
পারে না| এবপ শান্তি ভঙ্গের কারণান্থসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, 
বোধ হয়, বই মূল্য সময় নিরর্থক নষ্ট কর] হইবে না| 
ক [1000 000 601000000া 


৯ 


শ বিজ্ঞান-শান্তি-কুস্ম | 


মন্ুজকুলের আদিম অবস্থায় সকল বিষয়ই অনায়াস প্রাপ্য 
ছিল| এই জন্য সে সময় মানবজাতির আহার, নিদ্রা ও সন্তা- 
নোৎপাদন প্রভৃতি কার্য্য ব্যতিরেকে আর কিছুতেই কচি ছিল 
না| উঃর পুরিয়া আহার করিতে পাইলেই, গিরিগুহ'য় কি বৃক্ষের 
শীতল ছ'য়ায় পরম সুখে নিদ্রা যাইত | স্ত্রী পুকষেরা বৈবাহিক 
সম্বন্ধে ব্ধনা থাঁক'তে, পশুবৎ স্বেস্ছাচীরী হইয়। পাঁশব বৃত্তি 
চরিতার্থ করিত] ক্রমে কালের পরিবর্তন হইলে, মনুষ্যেরা 
দলবদ্ধ হইয়া কুটারাদিতে স্ত্রী পুত্র পরিবারের সহিত বস করিতে 
শিখিল | সেই সময় আপন আপন স্বার্থ রক্ষার জন্য সকলেই 
ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু সে স্বার্থ রক্ষা এক বল ব্যতি- 
রেকে আর কিছুতেই হইব'র সম্ভাবনা ছিল না| যে হেন্তু তৎ- 
কাঁলে রাজ। নাই, ব্যবস্থা নাই, এবং ধর্ম নাই যে, তাহ'র সাহ'য্যে 
কেহ আপন স্বার্থ রক্ষা! করিবে; সুতরাং সমস্ত লোকেরই 
এই বিশ্বাস হইল যে, এক শারীরিক বলই সর্কা সুখের মূল |. 
যে বলবান্‌, সেই সকলের পুজ্য; এই জন্য সর্ধ সাধারণের 
বলের প্রতি লক্ষ্য হইয়া উঠিল | এক এক অঞ্চলে যে সর্ধা- 
পেক্ষা! বলবান্‌, সেই সর্ব সাধারণের আদরণীয় হইল | তাহার 
আজ্ঞাবহ হইয়া সকলকেই চলিতে হইল | ক্রমে ক্রমে তাহার 
নাম অধিপতি হইয়া উঠিল | সুন্দরী রমণীরা বলবানের পত্রী 
হইতে অভিলাধিণী হইলেন: যে হেতু, তাঁহারা জানিতেন, 
বলবান্‌ স্বামী ব্যতিরেকে তাহাদিগের মর্ধ্যাদা রক্ষ]! হইবেক ন1| 
পিত৷ মতারাও বীর পুকষকে কন্য। দান করিবার জন্য স.ধ্যানু- 
সারে যত ও প্রয়াস পাইতেন | প্রাট'ন কাঁলে ভারতবর্ষে ধনুর্ভঙ্গ, 
লক্ষ্যভেদ ও স্বয়্বর, এবং ইউরোপে [0510107)07% প্রভূতিতে 


সময় ও প্ররত্ত। ত 


স্পা কন্যাগণ ্লাপন আপন পতি মঠেননীত করিয়। লইতেন। 
কেবল সুন্দরী কন্যাগণকে সর্বাতোভাবে সন্তু করিবার জন্যই 
[00101060200 সৃষ্ট হইয়াছিল | বিভীষণ আপন 
ভ্রাতুষ্পুত্র ব:রবাহকে রামচন্দ্রের নিকট পরিচিত করিবার সময়, 
এই কথ! বলিয়া তাহার গুণ ব্যাখ্যা করিয়।ছিলেন, « হস্ত, 
অশ্ব, বিমানে সমান শিক্ষা ধরে | বারবাহু সম বাঁর নাহিক 
ংসারে |” কুকক্ষেত্র যুদ্ধ আরন্ত হইবার কিঞ্চিৎ পুর্কো কৃন্তা 
দেবী তাহার পুত্র অর্জুনকে কহিয়াছিলেন, ক্ষত্রিয় -কন্যার 
যে জন্য পুন্র প্রসব করে, তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে | 
এক্ষণে তুমি কুকসৈন্য নাগর মন্থন করিয়া আপন ভুজবলের 
পরিচয় দাও | এক সময়ে অষ্াবক্র মুনি জনক ঢুহিতা সীতাকে 
আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, বসে, অচিরাৎ বার পুজ্র প্রসব 
কর| আমি আশীর্বাদ করিতেছি, তোমার গর্ভ্জ পুত্র ভূজবলে 
এই জন্বদ্বীপে একাধিপত্য স্থাপন করিবে | পুরাণে বর্ধিত আছে, 
চন্দ্রবংশীয় কোনও রাজ! প্রাণতয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পল;য়ন করিয়া 
আসিয়াছিলেন, রাজ্জী তাহা জ্ঞাত হইয়া স্বহস্তে গৃহের ছার বন্ধ 
করিয়া দিলেন | রাজা দ্বারে উপস্থিত হইবা মাত্র কহিলেন, 
আর আমি তোমার মুখাবলোকন করিব না; কাপুকষ পতির 
পত্রী হওয়া অপেক্ষা! ক্ষত্রিয় কন্যার মরণই মঙ্গল | যখন সংসারে 
শ্রইৰপ সময় ছিল, ভখন শারীরিক বলে বলবাঁন্‌ হইতে কাহার 
না প্রবৃতি জন্মিত? 
মধ্যে কিছু কাল পণ্ডিতের যথোচিত গৌরব হইয়। উঠিরা- 
ছিল। বাঁজীরী। পণ্ডিতদ্রিশীকে অতিশয় আদর করিতেন, এবং 
বৃত্তি দিয়া তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের মংস্থান করিয়া দিতেন | 
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পরে আবস্ঠক মতে মেই পণ্ডিতগণকেই সভানদ ও প্রধান মন্ত্ীকক 
পদ প্রদান করিতেন | সেই সময় সুন্দরী কন্যারাও বিদ্যাবতী 
হুইয়া প্রতিজ্ঞ করিতেন, যে পুকষ আঁমাঁকে বিচারে পরাস্ত 
করিতে পারিবেন, আমি তীাহাঁকেই পতিত্বে বরণ করিব | তৎ- 
কালে পণ্ডিদিগের এতাঁতুশ গৌরব হইয়াছিল বলিয়া সাঁধা- 
রণের বিদ্যান্ুশীলনে প্রবৃত্তি জন্মিত; অধিক কি, সময়ে সময়ে 
লোক শরীরকে অসহ্য কণ্ঠ দিয়াও বিদ্য। লাভে প্রবৃত্ব হইত। 

এক সময়ে পৃথিবীর প্রায় সর্ধ স্থলেই বুদ্ধির গৌরব হইয়| 
উঠিয়াছিল | বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিরা আপনাদিগের অসাধারণ বুদ্ি- 
বলে শারীরিক বল ও. বিদ্যাবলকে খর্ব করিয়া আপনাদিগের 
উন্নতি করিতেন | প্রথম নেপোলিয়ন্‌, পিটর দি গ্রেট, অগষ্টস্‌ 
সীজর প্রভৃতি মহাত্মার'ই তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল | তকালে 
সামান্য কষকের মধ্যেও এক জন অসাধারণ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি জন্ম 
গ্রহণ করিলে, সেও সাধারণের পুজ্য- অন্য কথা কি, রাজদর- 
বারেও আদরের সহিত গৃহীত হইভ; সৃতরাংসে সময়ে এক বুদ্ধির 
প্রতিই সাধারণের লক্ষ্য হইয়াছিল | 

কালে সংসারের অবস্থার পরিবর্তন হইল | কি বলের, ঝি 
বিদ্যার, কি বুদ্ধির আদর কমিয়। আদিল | কি বলবান্‌, 
কি বুদ্ধিমান, কি বিদ্বান, সাঁধারণে সকলকেই সমতাবে দৃষ্টি 
করিতে লাগিল | এক্ষণে বিজ্ঞানের উন্নতি বশতঃ দ্বাদশ জব্দ 
বলবান্‌ ব্যক্তিকে এক জন দুর্ধল লোক একটি বন্ডুক হস্তে 
করিয়া অনায়াসে বিনুখ করিতে পারে | একটি উন্নত শৈল- 
শৃঙ্গ, যাহা দশ সহজ বলবান্‌ পুকষে বনু কাল চেষ্টা 
করিয়ও ভূমিসা করিতে পারিত না, সেই শৈলশৃঙ্গেরই ছুই 


নময় ও প্রবৃত্তি| ্ 


গার্থে ছইটি করিয়া তোপ টুঁড়িলে,তাহা রেণু রেণু করিয়া উড়াইয়া 
দিতে পারা যায়| এই জন্য শারীরিক বলের আঁর তত টুর প্রয়ো- 
জন বোধ হয় না| এতন্ডিন্ন রাজা ছূর্বালকে মবলের অত্যাচার 
হইতে রক্ষ| করেন বলিয়| শারীরিক বলে আর কাহারও বিশেষ 
অভিলাষ নাই| এদিকে আবার বিদ্যারও তাঁদুশ গৌরব নাই| 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের জীবিকা নির্বাহের জন্য মূর্খ ধনীর দ্বারে 
দ্বারে লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছেন দেখিয়া আর কেহই বিশেষ 
বপ বিদ্যাবানের সম্মান রাখেন না| এপ বুদ্ধিমান লেকেরও , 
আর বিশেষ আদর নাই। পুর্বে সাধারণ লোকেরা আপন গ্রামে 
এক জন বুদ্ধিমান লোক থাকিলে, তাহাকে সমৃহ আদর ও সম্মান 
করিত, এবং সময়ে সময়ে তাহার পরামর্শ লইয়া কার্ম্য করিতে 
প্ররৃত্ত হইত| এক্ষণে প্রায় আর কেহই বুদ্ধিমান লোককে আদর 
করে না দেখির| আর কাহারও বুদ্ধির প্রাতি লক্ষ্য নাই] এখন 
নর্ধভোভাবে ধনবাঁনেরই আদর হইয়!ছে | ধনবলে বলবান্‌ লৌক- 
দিগের অভিলাষ সর্বাতোভাবে চরিতীর্ঘ হইতেছে, এবং ধনবলের 
নিকট মমস্ত বল পরাভূত হইয়াছে | এই জন্য বর্তমান সময়ে 
সাধারণের এক মাত্র ধনের প্রতি লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে | 
প্রাচীন কালাবধি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, যে মময়ে 
অধিকাংশ লোকের যে দিকে প্রবৃত্তি জন্মে, সেই দময় অপরাংশ 
*লোকেরও নেই ৰপ কার্ধ্য করিতে প্ররৃতি হয় | আমাদের দেশের 
লোক তৎকালে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় কাঁরতে পারিলেই, যাগ যজ্ঞ 
প্রবৃত্ত হইতেন | পুরাণে দেখিতে পাওয়া ষাঁর যে,যে সময় ভারত" 
বর্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞ বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল, সেই সময় এক জন 
নিবিড় অরণ্যবাসী কিরাত আপন অধিকারের মধ্যে অশ্বমেধ 


শু বিজ্ঞান-শান্তি কুসুম | 


যজ্দের অনুষ্ঠান করিয়াছিল | এক জন পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় ভূপাল 
কিরাত কর্তৃক অশ্বমেধ যজ্জের অনুষ্ঠানের কথ! শুনিয়া! ৰলপুর্বক 
যজ্দের ঘোটক ও অপরাপর য্জীয় সামগ্রী লুণ্ঠন করিয়া আনিয়। 
স্বয়ং অশ্বমেধ যজ্তে ব্রতী হইয়াছিলেন | যবন রাজ্যের প্রথম অব- 
স্থায় এতদেশীয় হিন্দুগ্ণ সামাজিক আচার ব্যবহার প্রতিপা'লনে 
ত্রুটি করিতেন না| যাগ যজ্ঞ, পিতৃমাতৃর শ্রাদ্ধ, ও নানা প্রকার 
ক্রিয়। কাণ্ড করাই হিন্দুজাতির প্রধান পুকযার্থ বোধ ছিল | গ্রাসা- 
চ্ছাদন হইয়া কিছু উদ ধন থ!কিলেই, সামান্য গৃহস্থেরাও কোনও 
একটি ক্রিয়! কাণ্ড উপলক্ষে দশ জন ব্রাঙ্ষণ ভোজন করাইত| 
ন্যুন কল্পে সংকল্প করাইয়া পুরাণ পাঠ করাইতে প্ররৃত্ত হইত | 
পরিবার মধ্যে এক জন উপার্জনক্ষম হইলে, নিঃস্ব জ্ঞাতিবর্গ 
তহ! ছার! গ্রতিপালিত হইত | এঁ অক্ষম জ্ঞাতিগণকে অন্ন বস্ত্র 
দিতে কৃতী এক দিনের জন্যও কষ্ট বোধ করিতেন না; বরং দশ 
জনে তীহার বাটীতে আহারা্দ করে বলিয়৷ আপনি অত্যন্ত 
সন্তোষ লাভ করিতেন | তৎকালে এতদ্েশীয় স্ত্রীলোকদিগেরও 
প্রবৃত্তি স্বতন্ত্র ছিল | কিসে উত্তমৰপে রন্ধন করিতে শিক্ষা করিব, 
কিসে প্রতিবেশীরা আমাকে বুদ্ধিমতী গৃহিণী বলিয়া গণ্য 
করিবে, কিসে স্বামী আমার সেবা শুশ্রষায় পরিত্ুষ্ট হইবেন, ও 
কিসে পরকাল রক্ষা হইবে, এই সকল চিন্তাই তাহাদিগের নির্মল 
মাননক্ষেত্রে সর্বদা বিচরণ করিত! তাহাদিগের স্ুপ্রবৃত্তি ছিল' 
বলিয়া কুপ্রবৃত্তি মনোমধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইত ন1] পুর্ব কালে বালক 
বালিকারাঁও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিল | কিশোর বয়স্ক ব্রান্মণপুত্র ষজ্ঞোপ- 
বাঁত ধারণের পরই প্রত্যুষে উঠিয়া পুষ্প চয়ন করিত, এবং 

শিব পুজা ও সন্ধ্য| বন্দনাদির সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়া 


সময় ও প্ররত্তি। ৭ 


পাঠাত্যাসে মনোনিবেশ করিত | কি ক্ষুদ্র, কি ভদ্র, কি ধনী, 
কি রান্গণ, কি শুদ্র সমস্ত লোৌকেরই কন্যার প্রত্যুষে শষ্যা ত্যাগ 
করিয়া গৃহ কার্যে ব্যাপৃত হইতেন| তীহাদিগের ক্ষমতান্ুযায়ী 
সাংসারিক কার্য্যের সাহায্য করিতে ত্রুটি করিতেন না| এতন্ডিন্ 
অবিবাহিতা কম্ঠাগণের কতকগুলি মন:কল্পিত ব্রত নিয়ম ছিল | 
অদ্যাপি কোনও কোনও গৃহস্থের গৃহে সেই সকল ব্রত নিয়ম প্রচ- 
লিত আছে বটে; কিন্তু কালের পরিবর্তনে সেই সকল প্রবৃত্তির 
বিলক্ষণ ত্রাস হইয়াছে | বালকগণ প্রত্যুষে উঠিয়াই চা ও বিস্কট 
খাইয়া দিজীর দাস রাজগ্রণের রাঁজত্বের বিবরণ পাঁঠে মনো- 
যোগী হইয়াছে | বালিকাগণের মধ্যে কেহ বা “বোখোদয়? 
পাঠ করিতেছে, কেহ বা কার্পেট বুনিতেছে, কেহ ব! ভ্রাতার 
পাএর মাপ লইয়া জুত| বুনিবার উদেঘাগ করিতেছে | 
তালই হউক ব মন্দই হউক, সময়ে সময়ে কতকগুলি লেক 
এক এক বিষয়ের প্রবর্তক হইয়! উঠে| দেখিতে দেখিতে আরও 
কতক গুণি লোক তাহাদিগের দৃষ্ান্তের অনুসরণ করে; ক্রমে 
অধিকাংশ লোকের সেই ৰপ প্রবৃত্তি ঘটতে থাকে | বিষয়ের ভাল, 
মন্দ, কিন্বা প্রয়োজন অপ্রয়োজন বিবেচনা না করিয়া সাধারণ 
লোক সেই সকল কার্য্যের অনুকরণে গ্ররৃত্ত হয়| কথিত আছে 
যে, এই কলিকাতার জন কতক শিক্ষিত হিন্দু যুবকই বর্তমান হিন্দ 
'আগারের বিপরীত সমাজ বহিভূর্তি কার্ধ্য করিতে প্রথম প্রবৃত্ত 
হন! তাহাদিগকে সমাজ বহিভূ্তি কার্ধ্য করিতে দেখিয়া প্রথ- 
মতঃ হিন্দু সমাজ তাঁহাদিগের উপর খড়াৎস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; 
কিন্তু তাহার! স্বজাতির চীৎকার শব্দে কিছু মাত্র ভীত না হইয়া 
আঁপনাদিগের স্বেচ্ছামত কার্য করিতে লাগিলেন | দেখিতে 
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দেখিতে বহু সংখ্যক হিন্দু যুবক তীহাদিগের দলভুক্ত হইলেন | 
তৎকালে ধনবান্‌ লোকের পুভ্রের।ই হিন্দু কলেজে উচ্চ শিক্ষায় 
শিক্ষিত হইতেন| উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণের আঁচার ব্যবহার 
দর্শনে নিম্ন শ্রেণীস্থ ছাত্রগণ তাহার অনুকরণ করিতে লাগিল | 
ক্রমে ক্রমে যখন সকল ঘরের প্রায় একটি না একটি যুবক 
সেই দলভুক্ত হইল, তখন কুসংস্কারাপন্ন বৃদ্ধ সম্প্রদায় নয়ন 
মুদ্রিত করিলেন, ও কর্ণে তুল! দিলেন | হিন্দু সমাজের বন্ধন 
শিথিল হইবার এই প্রথম স্ুত্রপাঁত হইল | ক্রমে উচ্চ ও মণ্য 
শ্রেণীর যুবকরৃন্দ মিলিত হওয়াতে একটি প্রকাণ্ড দল হইল | 
তখন তীহার। চীত্কার শব্দে বলিতে লাগিলেন, “ আমরা মন্দ 
লোক নহি, অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিরাই আমাদিগকে মন্দ লোক বলে | 
আমর! বখন জ্ঞানালোকে আসিয়াছি, তখন কলুষিত হিন্দু সমাজের 
সংস্কার করিব, এবং দৌষাঁকর দেশাচার উঠাইয়া দিব |, এই 
ৰপে গ্রভ্যেক গৃহে পাশ্চাত্য সভ্যতার বীজ বপন হইয়াছে | 
বর্তমান কালে ছ্লেখিতে পাওয়1 যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন মন্ুয্যের 
ভিন্ন ভিন্ন কার্যে ঘোরতর প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে | কেহ বা অর্থ 
সঞ্চয়ে ব্যতিব্যস্ত, কাহারও বা! গবর্ণমেন্টের নিকট সন্মান প্রাপ্ত 
হইবার জন্য বিশেষ ঝোঁক হইয়াছে, কেহ বা লোকের অনুরাগ 
লাভ করিবার জন্য নাঁন| প্রকার কার্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন | 
আঁবার, অন্য দিকে কাহারও বা কদর্য্য আমোঁদ,আহ্কাদ, ও বিলান 
ভোগ করিবার প্রবৃত্তি অধিক| অনেকেই স্থর! সেবন, বারাঙ্গনা 
সহবাস, উদ্যান বিহার প্রভৃতি নীচ আমোদে সময় যাপন করে| 
প্রবৃত্তি ছুই প্রকার, সৎ প্রবৃতি ও অসৎ প্ররৃত্তি। যাহারা 
ধর্মা নঙ্গত, সমাজ সঙ্গত, ও যুক্তি নক্গত পথে বিচরণ করেন, এবং 


সময় ও প্ররতি। ক 


পরোপকার, আস্মোন্নতি ও স্বদেশের মঙ্গল প্রভৃতি সং কার্য্যের 
অনুষ্ঠানে ধাহাদের মতি, তাহাদিগকে সং প্রবৃত্তির লোক কহে | 
আর যাহাদের প্রতারণা, চৌর্য্য, প্রস্ত্রী হরণ, স্থুরা পান, অবস্থার 
অতীত বিলাস প্রভৃতি অসৎ কার্যে সমধিক উৎসাহ, তাহাদিগকে 
অসৎ প্রবৃত্তির লোক কহে | পাঠকগণ, বিবেচন। করিয়! দেখুন, 
সময় সকলের পক্ষে সমাঁন, সময়ের গতি কেহ রোধ করিতে সক্ষম 
নহে; কিন্তু যাহাদিগের সৎ প্রবৃত্তি, তাহারা অলীক আমোদে 
রথ! সময় নষ্ট ন! করিয়া সৎ কার্যের অনুষ্ঠানে আপনার ধন, প্রাণ 
ও মান বুদ্ধি করিয়। স্থখী হইতেছেন | আবার, যাহাদিগের অসৎ 
প্রবৃত্তি তাহার! অসৎ কার্যে কাল ক্ষেপণ করিয়া আপনার ধন, 
প্রাণ ও মান ন্ট করিয়া ছুঃখ ভোগ করিতেছে | কোনও কালেই 
তাহাদিগের প্রকৃত স্থখ ব| উন্নতি দেখা যায় না | 

সপ্রবৃত্তি হউক বা! কুপ্ররৃত্তিই হউক, এই ছুই প্রকার প্রবৃত্তির 
উৎপত্তি স্থল কোথায়, তাহা! এক্ষণে দেখিতে হইবে | কোনও 
কোনও পণ্ডিত কহেন যে, প্রবৃত্তি স্বভাব সিদ্ধ; কারণ, দেখা যাঁর 
যে, অনেকানেক বালক বাল্যকাল হইতেই পাঁঠাভ্যাসে বিশেষ 
অনুরাগী হয়| তাহারা সৎ কার্য্ের অনুষ্ঠানে বিশেষ আনন্দ লাভ 
করে, এবং অসৎ কথা শুনিতে বা অসৎ কার্ধ্য করিতে কোনও মতে 
ইচ্ছক নহে | আবার, কোনও কোনও বালক বাল্যক।ল হইতেই 
লোককে উৎপীডন করিতে আরম্ভ করে, অন্যায় বিষয়ে অত্যন্ত 
আবদার করে, পাঠাভ্যাসের . পরিবর্তে ক্রু কৌতুকে বিশেষ 
অনুরাগী হয় | দেখ] গিয়াছে, কোনও দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের জুয়া 
খেলায় ঘোর প্রবৃত্তি জন্সিয়াছিল | ভৎকালে তাহার অর্থ ছিল না, 
এবং পিত| মাতার তাড়নায় সমস্ত দিন ভাহ!কে বিদ্যালরে আবদ্। 

২ 


উজ বিজ্ঞান-শান্তি কুসুম | 


থাঁকিতে হইত; কিন্তু সে সময় পাঠে মনোযোগী ন| হইয়া সেই 
বালক দ্ুযুতক্রীডর বিষয়ই চিন্তা করিত| ময় পাইলেই সম- 
বয়ক্ক বালকদিগের সহিত জুয়া খেলিত | ক্রমে সে স্বাধীন হই 
অর্থের মুখ দেখিল; তখন মনের সাধে জুয়া খেলিয়। অর্থ নাশ 
করিতে লাগিল | বাল্যকালে অর্থের অভাঁবেও জুয়া খেলায় 
যাহার এত দ্র প্রবৃত্তি, কালে সে অর্থ পাইলে, তাহা কয় দ্রিন 
রাখিতে পারে ৭ উপরি উক্ত কারণে বোধ হইতেছে যে, প্রবৃত্তি 
স্বভাব সিদ্ধ; কিন্ত সংসর্গ, অবস্থা, বংশ ও বয়স প্রভৃতি ভেদে 
উহার তারতম্য ঘটিয়া থাকে | 

কোনও ব্রাহ্ধণ পণ্ডিভের এক জন পাঁচক ত্রাঙ্ষণ ছিল | 
বাল্যকাল হইতেই দেই পাচকের কুপ্রবৃত্তির আধিক্য বশতঃ সে 
সামান্য সামান্য দ্রব্য সামগ্রী অপহরণ করিত, ও অবসর কালে 
ভাস পাশা খেলিয়৷ সময় কাটাইত| তাহার প্রভূ দেশ বিদেশে 
নিমন্ত্রণে গমন করিবার সময় তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাই- 
তেন| পাঁচকের বয়ওক্রম তৎকালে বিংশতি বর্ষের অধিক হয় নাই | 
পণ্ডিত মহাশয় এক দিন কোনও সভায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন | 
সেই দিন ভাহার সঙ্গে উক্ত পাচকও গমন করিয়াছিল | সেই 
সভায় অনেকানেক পণ্ডিতের সমাগম হওয়াতে ঘোরতর বিচার 
আরন্ত হইল | অবশেষে, পণ্ডিত মহাশয় সর্ব বিধায় জয় লাভ 
করাতে সভাস্থ সকলেই তাঁহাকে ধন্ঠ ধন্য করিতে লাগিলেন, 
এবং কার্য্যাধ্যক্ষ তাঁহ'কে সর্বাপেক্ষা মহাসম্মানের সহিভ উচ্চ 
বিদায় দিলেন | এই পে চারি পাঁচ সভায় পণ্ডিত মহাশয় 
জয়যুক্ত হইয়া লোকের প্রশংসা ও উচ্চ বিদায় লাভ 
করাতে, পাচকের মনে এই ৰপ চিন্তার উদ্নয় হইল যে, যিনি 
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পৃথিবতে পণ্ডিত হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারই জন্ম সার্থক। 
পণ্ডিতেরাই ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বর্গ ফল প্রাপ্ত হইয়া 
থাকেন| আমি এই পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত এত দিন বাঁস 
করিতেছি, এই নময়ের মধ্যে যদি প্রত্হ একটি করিরাও 
কথ| শিখিতাম, তাহা হইলে” বোধ করি, এত দিনে মুঙ্ষবোধ ব্যাক- 
রণ খানি শেষ করিতে পারিতাম +কিন্ত আমি এমন কুপ্রবৃত্তির দাস 
ষে, তাহা ন| করিয়া! সময় পাইলেই ভাস পাশা! খেলিয়া কাল হরণ 
করিয়াছি! অদ্যাবধি প্রতিজ্ঞ! করিলাম, আর কুপ্রবৃত্তির দান হইয়া 
অনর্থক সময় নষ্ট করিব না, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিদ্যার চট্চা করিব | 
যদি এক জন পণ্ডিত না হইতেও পারি, তথাচ কিঞ্চিৎ শাক্্ 
জ্ঞান থাকিলেও দশ জনে মান্য করিবে | কালে সেই গাঢক 
ব্রাহ্মণ অধ্যবসায়ের গুণে এক জন পণ্ডিত হইয়। উঠিয়াছিল | 
এ কথা কে অস্বীকার করিবে যে, যদ্দি উক্ত ব্রাহ্মণ কোনও মদ্য 
প্রিয় ও বিল/সী বাবুর বাটার পাচক হইত, এবং সেই ৰাবুর সহিভ 
উদ্যান ভোজে ছুই দশ বার রন্ধন করিতে গিয়া বাবুদিগের 
বারাঙ্গনার মহিত ক্রীড়া কৌতুক স্বচক্ষে দর্শন করিত, তাহা! 
হইলে, পণ্ডিত হইবার অভিলাষ কোনও কালেই তাঁহার মনোমধ্যে 
উদয় হইত ন17; বরং অধিকতর কুপ্রবৃত্তির দাস হইয়া জুরাপায়। 
ও বেশ্থাসক্ত হইয়| উঠিত | 

* অবস্থা ভেদেও মনুষ্যের প্রবৃত্তির পরিবর্তন হইয়! থাকে | 
দেখা খিয়াছে যে, যে মনুষ্য ভাল অবস্থায় চৌর্য্য প্রভৃতি 
অপকর্মে অত্যন্ত ঘৃণা বোধ করিত; সেই মনুষ্যেরই অবস্থা 
মন্দ হইলে, সৎ প্ররৃভি সকল ক্রমে অনং হইয়| পড়িল | 
তখন সে ঢুরিও এভারণ! প্রভুতি অসৎ কাধ্য ববিতে কিছু 


১২ বিজ্ঞান-শান্তি-কুস্থম | 


মাত্র সঙ্গুচিত হইত ন1| আরও দেখ] যায় যে, কোনও ব্যক্তি 
অর্থাতাব সময়ে স্বপ্রবৃত্তি বিশিষ্ট লোক ছিল| মে তখন 
বিদ্য;র আলোচনা ও পরহিত চিন্ত! প্রভৃতি সৎ কার্যে দময় 
অতিবাহিত করিত; কিন্তু ক্রমে কিঞ্চিৎ ধনোপার্জন হইলে, 
তাহার সে প্রবৃত্তি অন্তর্থিত হইয়া গিয়। সুরা সেবন, বারাঙ্গন| 
বর্গ প্রভৃতি অসৎ কার্যে মতি হইল | অবস্থাভেদে এই ৰপে 
মনুষ্যের কখন বা স্থুপ্রবৃত্তি ও কখন বা কুপ্ররৃত্তি ঘটিয়া 
থাকে | 
1[170,0 2700. 60500105, গ্রই ছুইটি ইংরাজী কথার হেতু- 
বাদ করা উচিত। সময়ের অর্থ নানা প্রকার, প্রাচীন 
সময়, বর্তমান সময়ঃ মনুষ্)র স্ুসময়, কুসময়; বিদ্যোপার্জ- 
নের সময়, অর্ধোপার্জনের সময়; ক্রীড়া কৌতুকের সময়, 
কার্যে মনোনিবেশ করিবার সময় ইত্যাদি | 110100705র 
প্ররুত অর্থ ঝৌক| পণ্ডিভবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই 
শব্দের অর্থ « প্রবণত| ৮' করিয়াছেন | এক্ষণে সময়ানুযায়ী 
গ্ররণতা। বিরূত করিবার পুর্রে মনুষ্যের বয়স ভেদে যে এই 
, প্রবৃত্তির কি ৰপ পরিবর্তন হয়, তাহা নিন্নে বর্ণন করা যাইতেছে | 
শৈশবাবস্থায় জননীর স্তন্য পান করিতে শিশু সন্তানেরা অত্যন্ত 
ভালবাসে | সে সময়ে তাহাদিগের গ্ররৃত্তি বা গ্রবণতা অন্য দিকে 
প্রায় থাকে ন]| কালে যখন সেই স্তন্ত ছুগ্ধী পৃষের মত গা 
হইয়া উঠে, তখন তাহারা আপনা আপনি তাহা পরিত্যাগ করিয়| 
থাকে | বোধ কর, কোনিও শিশুর স্তচ্য পানে চারি বৎসর পর্য্যন্ত 
অত্যন্ত প্রবণতা! ছিল, সেই শিশুর চীনের বাদাম খাওয়ার উপর 
চুন প্রবৃত্তি জন্মিল| তখন সে মহোঁপকারা ছুগ্ধের বাটীতে 
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চুমুক দিতে চীৎকার করে| বলপুর্বাক পাঁন করাইয়। দিলে বন 
করিয়। ফেলে; কিন্তু চীমের বাদাম পাইলে, আর আফ্কাদের পরি- 
নীমা থাকে না| ঠোঁডা ঠোঁড! চানের বাদাম খাইয়। তৃপ্তি বোধ 
হয় না, আরও খাইতে ইচ্ছা! করে | কালে সেই বালকটির উদরা- 
ময় রোগ জন্সিল | এক বৎসর কাল সেই রোগে মহকি্ পাইয়। 
আরোগ্য লাভ করিল| চিকিৎস। কালে বালকের সম্মুখে চিকিৎসক 
মহাশয় বলিলেন যে, কেবল চীনের বাদাম খাইয়া খাইয়াই এই 
রোগের স্থষ্টি হইয়াছে 1 ইহা অত্যন্ত কুসামগ্রী, অত চীনের বাদাম 
কি ভদ্র লোকের সন্তানের উদরে পরিপাক হয় ৭ বালকটি তখন 
রোগের মন্ত্রণায় অত্যন্ত জ্বালাতন হইয়াছিল | প্রত্যহ এক একার 
পথ্য দেওয়ায়, নান। খাব্য সামগ্রীর প্রতি তাহার লালসা জন্মিল| 
যে ছুগ্ধ পান করাইয়! দিলে, সে পুর্বে বমন করিয়। ফেলিত, সেই 
ছুগ্ধ পান করিবার জন্ঠ এক্ষণে লালায়িত হইয়৷ উঠিল | আর 
চীনের বাদামের উপর পুর্বের নায় তাহার ঝৌক রহিল ন1; বরং 
মনে মনে অনুতাপ করিতে আরম্ভ করিল, যদি পুর্বে ছুই তিন 
পয়সার বাদাম চুরি করিয়! ন খাইতাম,তাহ] হইলে, এখন এৰপ 
রোগে কষ্ট ভোঁগ করিতে হইত না | চিকিৎসক মহাশয় যখন 
বলিয়াছেন যে, চীনের বাদাম ছোট লেকের খাদ্য, ভদ্র লোকের 
সনানগণের উদরে পরিপাক হয় না, তখন আঁমি আর উহা খাইব 
“ন।; কিন্তু রোগমুক্ত হইয়া উক্ত বালকের চীনের বাদামের পরিবর্তে 
সন্দেশের উপর ঝোক পড়িল | জননী নিয়ম মত সন্দেশ দিতেন, 
বালক তাঁহাতে তৃপ্তি বোধ করিত ন1 | কখন বা ভাগ্ার হইতে 
চুরি করিয়া খাইত, কখন বা বিদ্যালয়ের জলপাঁন-ওয়ালার নিকট 
ধার করিয়া উদর পুর্ণ করিত | এই সন্দেশের উপর হুতন ঝৌঁকের 
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কারণে বালকের পক্ষে ছুইটি অনিষ্ট উৎপাদিত হইল; এক দিকে 
জল্পান-ওয়ালার নিকট স্তপাকার খণ, অপর দিকে অঙ্গের 
পীড়ার স্থত্রপাত | কোৌঁকের জন্য সন্দেশ পাইলেই আহার করে; 
কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই গলা জ্বলিতে আর্ত হয় | সন্দেশ খাওয়ায় 
যে টুকু স্থখান্ূভব হইয়াছিল, গলা হুলায় ও বুক হ্বলায় তাহা 
অপেক্ষা! দশ গুণ কষ্ট বোধ হইতে লাগিল | সেই সঙ্গে যখন 
জলপান-ওয়ালা টাকার তাঁগাদ| করে, তখন আর কষ্টের পরিসীমা 
থাকে না| অঙ্লের পীড়া ক্রমে বাঁড়িয়! উঠায় বালকের মনে একটি 
ভয় হইল যে, সন্দেশ খাইলে বড় কষ্ট পাইতে হয়, আর সন্দেশ 
খাইৰ না| বালকের সহাধ্যায়িগণ কহিতে লাগিল, সন্দেশের 
অঙ্গ আছে | এই জন্য যে অধিক সন্দেশ খায়, তাহার অঙ্গের 
পীড়। অবশ্যই হইবে | সহাধ্যায়িগণের উপদেশ, জলপান-ওয়া- 
লাঁর উৎপীড়ন, অল্পের পীড়ার কষ্ট ভোগ, এই তিনটি একত্র 
হওয়াতে বালকের চৈতন্য হইল | সেই সময় পুর্ববকার গর্হিতা- 
চরণেরও একটি কথা মনে পড়িয়। গেল | বালক ভাবল, একবার 
চীনের বাদাম খাইয়! কষ্ট ভোগ করিয়াছি, আবার সন্দেশ খাইয়া 
খণগ্রস্ত হইলাম,একটি নুতন রোগকে শরীরের মধ্যে স্থান দিলাম | 
কোনও বিষয়েই আর অধিক বাঁড়াবাড়ি করিব না, সম্ভব মত 
সকল কার্য করিব। বালক রহু কষ্টে খণ পরিশোধ করিল ! 
সন্দেশ খাঁওয়। পরিত্যাগ করায় সামান্য শুষধ সেবনেই অঙ্গের 
পীড়া তাল হইয়া গেল | 

সহাধ্যায়িগণের বিদ্যা শিক্ষায় বিশেষ যত্ব দেখিয়া তাহারও 
সেই দিকে প্ররৃতি জন্সিল| কিছু কাল বিশেষ মনোযোগের 
সহিত বিদ্যানুশীলন করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই বিলক্ষণ খ্যাতি 
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* প্রতিপত্তি লাভ করিল। ক্রমে মে যৌবন সীমায় পদার্পণ করিল | 
তখন যৌবন স্থলভ বিলাস আপিয়! তাহার মনো! মন্দিরে গ্রচ্ছন্ 
ভাবে প্রবেশ করিল | উত্তর সাধক নাই বলিয়া] কিছু ক'ল বিলা- 
মকে গুপ্ততাবেই অবস্থান করিতে হইল | যুবকের মনে মধ্যে মধ্যে 
নান| প্রবৃত্তি আদিয়! উপস্থিত হইত | কখনও অর্থাভ|বে, কখনও 
লোক ভয়ে, কখনও বা জ্ঞানবলে সেই সকল প্রবৃত্তির হস্ত হইতে 
নিস্তার লাভ করিত| সেই সময় সে সন্ধিস্থলে দীড়াইয়াছিল 4 
তাল মন্দ কোন্‌ দিকে যে সে ঝুকিবে, তাহার কিছুই স্থিরতা 
নাই | সেই সময় এক জন উত্তর স'ধক ত1হাকে যে দিকে টানিবে, 
সে সেই দিকে গড়াইয়া পড়িবে, তাহাতে আঁর সংশয় ছিল না| 

যুবক এই অবস্থায় অবস্থিত, এমন সময়. কতকগুলি সমবয়স্ক 
যুবক তাহার বন্ধু হইয়া উঠিল | অবসর কালে হাঁস্ত পরিহাস 
ছলে তাঁহাদিগের সহিত নানা কথার আন্দোলন চলিতে লাগিল | 
বন্ধুগণের কথ! বার্তা শুনিয়।৷ যুবক বিলক্ষণ সন্তুষ্ট হইত, এবং 
বুঝিতে পাঁরিত যে, সেও যে ৰপ মনে মনে বিলামপ্রিয় হইয়াছে, 
তাহার বন্ধুরাও ভদন্ুৰপ | তবে এই মাত্র প্রভেদ বুঝিতে পারিল 
যে, তাহার অপেক্ষা তাহার বন্ধুগণ নাহমপুর্বক অনেক কার্য 
করিতে পারে | এক দিন যুবক শুনিল যে, ভাহার বন্ধুরা কোনও 
বারবিলাসিনীর বাটীতে গমন করিবে | সেই খানে প্রায় তাহারা 
ধবেল। দুইটা অবধি সন্ধ্যা, পর্য্যন্ত আমোদ আহ্কাদ করিবে 
যুবকও অবশ্য বন্ধুগণ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইল; কিন্তু সাহম করিয়। 
তথায় যাইতে পাঁরিল না| বন্ধুগণ গণিকাঁলয়ে গমন করিল, আর 
দেই যুবক বাটাতে রহিল| বাটাতে থাঁকিয়! তাহার মনস্থির হইল 
না বন্ধুগণের নিকট যাইবার অত্যন্ত ইচ্ছ। হইতে লাগিল! 
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তখন কেন তাহাদিগের লমভিব্যাহারে গমন করিলাম না, এই 
ভাবিয়া! মনে মনে অনেক আক্ষেপ করিল | সেই সময় যদি কোনও 
উপযুক্ত শিক্ষক এ যুবকের মনের ভাৰ জানিতে পারিতেন, তাহা 
হুইলে, অতি অল্লায়াসেই তাহার মনোমালিন্য দুর করিয়া দিতেন, 
এবং এবপ বুঝাইতে পারিতেন যে, তুমি ভোমার বন্ধুগণের সহিত 
গণিকালয়ে না গিয়। বাঁটী থাকায় তাল কার্য করিয়াছ| তাহারা 
সায় যুক্তি ও সমাজ বিকদ্ধ কার্যে প্রবৃত্ত. হইয়াছে; কিন্তু তুমি 
বাটা থাকিয়া সকল দিক্‌ রক্ষা করিয়াছ| তথাপি তুমি আক্ষেপ 
করিতেছ কেন, তাহাও আমি বুঝাইয়া দিতে পারি | এই 
সংসাঁরে সমস্ত পদার্থই অধঃপতনের জন্য যেন ব্যগ্র হইয়া আছে, 
কেবল একটু সুবিধু পাইলেই দেই দিকে ধাবিত হয়| নিম্ন- 
গামী সমস্ত পদার্থকেই স্বভাব বাঁধ! দিয়া রাখিয়াছে। বোঁধ 
কর, যদি পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ না থাকিত, তাহ! হইলে, সিস্কুদলিল 
প্রবল বেগে অধঃপতিত হইয়া জগতের যে কত দুর অনিষ্ট 

পাঁদন করিত, তাহ! বর্ণনাতীত | সুর্য পৃথিবীকে আকর্ষণ 
করিয়া রাখিয়ছে বলিয়াই ভূতধাত্রী ধরিত্রী স্ুনিয়মে হৃর্যযমগ্ডল 
পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে | অসীম আকাশে নক্ষত্রাদিও 
পতনোন্মুখ হইয়। রহিয়াছে | কেবল প্রকৃতি আপন মহিয়সী 
শক্তি দ্বারা তৎসমুদয়কে কক্ষট্যুত হইতে দিতেছে না| ভোমারও 
সেই পতনোম্মুখ অবস্থা ঘটিয়াছে, তুমি এখন যৌবনমদে মর্ত 
হইয়| উঠিয়াছ| এই সময় যদি জ্ঞানাঙ্ক-শ হস্তে করিয়৷ কেহ 
তোমার পতন নিবারণ না করে, তাহ! হইলে, তুমি অবশ্যই নিম্ন- 
গামী হইবে | অব্য যাহারা তোমাকে নিশ্নগামী করিবার জন্য 
চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু তুমি ভয়-প্রযুক্ত তাহাঁদিগের সহিত গমন 
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করিতে পাঁর নাই | এক্ষণে মনোমধ্যে এই ৰপ আলোচন। করি- 
তেছ যে, আমার বান্ধবগণ এখন গণিকালয়ে যে আমোদ 
আহ্লাদ করিতেছেন, তীশহাদিগের সেই আমোঁদে কোনও ৰূপ 
অমিষ্রের কারণ কিছুই দেখিভেছি না | তবে তাহাদিগের সছিত 
আমোদ প্রমোদে লিগু না হইয়া] কেন বাঁটাতে রহিলাম ৭ ইহার 
পর, আমি একটা অনুরোধ করিলে, তাহারা আমার ফথা রক্ষ| 
করিবেন না; কারণ তীঁহাদিগের অনুরোধ আমি রক্ষা করিলাম 
না| তোমার মনে এই ৰূপ চিন্তার তরঙ্গ প্রবল হইয়! উঠিয়াছে | 
যদি তাহাদের সংদর্গ একেবারে পরিত্যাগ ন| কর, তাহা হইলে, 
তুমিও ভাহাদের ন্যায় অধোগামী হইবে | 
যুবক বাটাতে বিয়া যখন ভাবিভেছিল যে, বন্ধুগ্ণণের সহিত 
না যাওয়া! আমার অন্ঠায় কার্য; হইয়াছে | সেই কার্য্য বাস্তবিক 
.চ্যাঁষ্য কি অন্াষ্য, তাহ বুঝাইয়া দিবার লোক ভৎকালে কেহই 
ছিল না; স্থৃতরাঁং সে আপন মনেই ধার্ধ্য করিল যে, তাহাদিগের 
সহিত ন| যাওয়া অতি গর্হিত কার্য হইয়াছে | তাহার! যে খাঁনে 
প্রবেশ করিয়াছেন, তাহা আমি জানি | যদি এক্ষণে হঠাঁ 
সে খাঁমে উপস্থিত হই, তাহা হইলে, ভাঁহারা আমাকে দেখিয়া 
অধিক আমোদিত হইবেন | এই ৰপ ভাঁবিয়| যুবক বাটার 
বাহির হইল; কিন্তু অপরিচিত স্থানে কি প্রকারে প্রবেশ করিব, 
ইহা ভাবিয়| বাটী প্রত্যাগমন করিবার উপক্রম করিতেছে ; এমন 
সময় পথি মধ্যে উহার আঁর একটি বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল | 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথায় যাইতেছ? সেই ব্যক্তি 
উত্তর করিল, অমুক স্থানে | ঘুবক হাস্ত বদনে কহিল, আমিও 
সেই খানে যাইতে অত্যন্ত ইচ্ছুক; কিন্তু নঙ্গীর অভাবে যাঁইতে 
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সাহস হইতেছিল ন| বলিয়! অগত্য| বাটা ফিরিয়া যাঁইভেছিলাম | 
অপর যুবক হাস্ত করিয়া বলিল, তুমি এত হীনসাহস কেন ৭ 
দশ জায়গায়: না যাঁইলে, কি লোকে চালাক হয় ৭ আমরা ত 
প্রত্যহ সে খানে যাঁই না যে, ইহা অপকন্ম বলিয়া ধরিবে | 
মধ্যে মধ্যে এমন আমোদ সকলেই করিয়া থাকে | এই সকল 
কথা শুনিয়! যুবকের পুর্বাপেক্ষ। সাহস হওয়াতে, অক্রেশে মাথাঁয় 
কাপড় দিয়া গণিকালয়ে প্রবেশ করিল। বন্ধুবর্ম যুবককে দেখিব। 
মাত্রই আনন্দ ধ্বনি করিয়া উঠিল | পূর্বেই বলা হইয়াছে, 
যৌবন সুলভ সঙ্স্ত বিলাই যুবকের মনোমন্দিরে আসিয়া আশ্রয় 
লইয়াছিল; কেবল উত্তর সাধক ছিল না বলিয়াই এত দিন 
মে কিছুই করিতে পারে নাই; কিন্তু আজি মে একটা হুতন 
পথে পদার্পন করিল | নুতন প্রিয় সংসারে কোনও হুতন 
বিষয় দৃষ্টি গোচর হইলে, ফেটা! প্রথম প্রথম যে কত দুর মনোজ্ঞ 
হইয়া উঠ্ঠে, তাহ! নুতন প্রিয় যুবকের! অনায়াসেই বুঝিতে পারি- 
বেন| সেই যুবক এই নির্ুষ্ট তন আমোদ চরিতার্থ করিতে গিয়া! 
কাল ত্রমে আপনার মস্ত সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল | 
অসময়ানুযায়ী ঝৌক উপস্থিত হইলে, অবস্থার প্রতীক্ষ] 
করে, ইহা৷ স্পষ্ট দেখা যায় | এক জন ঢুরবস্থাপন্ন ক্লষক কোনও 
্রাঞ্মণ কুলোভ্ৰ ধনাঢ্য লোঁকের গৃহে সর্বদ| গমনাগমন করিত | 
নেই ত্রাঙ্গণের বাটীতে দোল হুর্গোৎসব প্রভৃতি ক্রিয়া কাণ্ড 
হইত | উক্ত কৃষক বিনা বেতনে পুজা পর্বোঁপলক্ষে ব্রাঙ্গণের 
যথোচিত শাহাব্য করিত | এ সকল ক্রিয়া কাণ্ডে কাজ কর্ম 
করিতে করিতে ক্লষকের মনে এই ৰূপ অভিলাষ জন্সিল যে, 
যদি কখনও হস্তে কিছু টাক] পাঁই, তাহা হইলে, অন্ততঃ এক 
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বারও ছুর্মোংসব করিয়া কতকগুলি কুটুম্ব বাঁন্ধবের সহিত আমোদ 
আহ্বাদ করিব | এই চিন্তা বহু কাল তাঁহার মনোমধ্যে প্রচ্ছন্ন 
ভাবে ছিল; কেবল উপায় নাই বলিয়৷ সে চুপ করিয়া থাকিত| 
এক বংনর পলি পড়া গঙ্গার চড়ায় কতকগুলি কড়া'ই ছড়াইয়| 
দিল| কুঁষকের সৌভাগ্য বশতঃ সেই বৎসর সেই চড়ায় বিস্তর 
কড়াই উৎপন্ন হইল | মহাজনকে বিক্রয় করিয়| কৃষক নগদ 
ছই শত টাকা হস্তে পাইল। ফাল্গুন মাসে কৃষকের হস্তে টাকা 
হইল | তাহার মনে মনে যে নঙ্কল্প ছিল, তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য 
একেবারে ব্যগ্র হইয়। উঠিল। সে আঁপন পুরোহিতকে ডাকা- 
ইয়। বিনীত ভাবে কহিল, মহাশয়, আমার বহু কালাবধি দোল 
ও দুর্গোৎসব করিতে অভিলাষ আছে £ কেবল অর্থের অপ্রতুল 
বশতঃ করিতে পারি নাই | এই বৎসর ক্ষিকার্ষ্য কিঞ্চিৎ লাভ 
হইয়াছে | অতএব দোল ও ছুর্গোৎসব এই ছুইটি যাহাতে সমাধা 
হয়, তাহার একটি তালিক! করিয়| দিউন| পুরোহিত শুনিয়া 
মহ] আহ্লাদিত হইলেন | দোল পর্বে যাঁহা যাহ! ব্যয় হইবে, 
তাহার একটি তাঁলক৷ করিয়া দিলেন | ক্রির! কাণ্ডের কিছুই 
নিয়ম থাকে ন1, যে টাকা ব্যয় করিবার সঙ্গল্প করা যায়, কাধ্য 
কালে প্রায় তাহার দ্বিগুণ ব্যয় হইয়া পড়ে; সুতরাং এক দোল 
পর্ষেই ক্লষকের ছুই শত টাকা ব্যয় হইয়া গেল | যদি অবশি 
ন্টাকা থাকিত, তাহা হইলে, আশ্বিন মাসে ছুর্গোৎসবও করিত; 
কিন্তু নাই বলিয়।৷ মনের আক্ষেপ মনে রাখিল, এবং সেই ধনাট্য 
ব্রাহ্মণের বাটিতে পূর্ব পুর্ব বৎসরের ন্যার শারীরিক পরিশ্রম 
রিয়। দুর্মোঘমবে আমোদ আহ্মাদ করিতে লাগিল; অসমান্গযাঁয়ী 
ঝৌঁক ইহাকেই বলে | এই ৰৃপে পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকেরই এক 
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এক বিষয়ে প্রবৃততি বা প্রাবণতা জন্মিয়৷ থাকে; কিন্তু কাহারও 
অর্থাভাব, কাহারও বা সময়াভাঁব প্রযুক্ত তাহা সম্পন্ন হয় ন] | 
আবার, কেহ কেহ বা ধর্মভয়ে তাহাতে ক্থান্ত হইয়া থাকে | 
কোনও কোনও প্রাচীন ঘরে অদ্যাপি পুর্বকাঁর গ্রীন গ্রথ! 
প্রচলিত আছে। সে সরুল ঘরের শিক্ষিত যুবকের! বংশের 
চিরগ্রথ| অমান্য করিভে হঠাৎ সাঁহ্‌স করেন না| কেন করেন 
না? আজিও সে সকল ঘরের যুবকেরা কর্তৃপক্ষের শাসনে 
সন্ধ্যার পর বাটার বাহিরে থাকিতে পাঁন না, কতকগুলি অশি- 
ক্ষত নীচাশয় লোক লইয়া বাটার ভিতর গোলযোগ করিতে পান 
ন1, ইচ্ছামত ভোজন পাঁন করিতে অক্ষমণ আবশ্যক ম্ত অর্থ 
ব্যয়ে অপারক; এই কয়েকটি প্রতিবন্ধকের জন্য বংশ মর্য)াদ] রক্ষা 
করিয়া নিঃশব্দে কালযাঁপন করিয়া থাকেন | এমন অময় 
বাটার এক জন কর্তার মৃত্যু হওয়াতে এক জন যুবক স্বাধীন হইল | 
সে যখন বুঝিতে পারিল যে, আমি সর্বতোভারে স্বাধীন ; পৈতৃক 
ধনের একাংশে আমি যাহ। ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি | তখন 
য়ে অকল প্রবৃত্তি মনোমধ্যে গ্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল, তাহার মন সেই 
দিকে ঝু'কিল, আর কে বাঁধা দেয়? যুবক স্বাধীন ভাব অবলম্বন 
' করিয়াছে, প্রবৃত্তির উপযোগী সময় গাইয়াছে| ত্রমে তাহার 
কাছে দশ জন নীচাঁশয় লোক যাঁতায়াভ করিতে লাখিল। 
তাহার রকমারি কথ। কহিয়া যুবকের হত চেতন প্রহৃত্তির উত্তেশ 
জন! করিয়। দিল | মে আর বাটার কাহাকেও ভয় করে না, 
আপন বৈঠকখানায় বয়স্তগণকে লইয়া ইচ্ছামত ভোজন পানে 
বহু কাঁলের আঁশ চরিতার্থ করিতে লাঞ্লি। বাটার তন্তান্য 
বরষীয়ানেরা চরম বিবেচন1 করিয়া মে যুরকের দৌযাআ্য দেখিয়াও 
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দেখেন না, শুনিয়াও শুনেন মা | ক্রমে বাটীর অভ্যন্তরে একটি 
বিলানগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইল। নেই খানে নানা রকমের কুৎসিত 
আমোদ আ্কাদ চলিতে লাগিল্‌ দেখিয়! তন্চ/ান্য যুবকেরা আন 
আপন কর্তৃপক্ষের ভয়ে দিন কতক উঁকি ঝু'কি মারিয়া সরিয়া 
যাইত; তাহার পর, আর থাকিতে পাঁরিল না, গ্রচ্ছন্ন ভাবে যোগ 
দিতে আরন্ত করিল | ক্রমে সকলেই মদ্যপ হইয়া উঠিল, রজ- 
নীতে বাটার রাহিরে থাকিতে শিখিল, অবশেষে খগগ্রন্ত হইয়া 
বায় করিতে আঁর কাহারও ভয় রহিল না | এত দ্বিন দেই বংশের 
বিলক্ষণ বাঁযুনি ছিল, যুবকেরা কর্তৃপক্ষকে বিলক্ষণ ভয় করিত; 
কিন্তু সে ভয় ভক্তির সহিত মিঙ্এিত ছিল না, স্বার্থ সম্বলিত বাহ্য 
ভয় মাত্র! সেই ভয় এক জন ভঙ্গ করিয়াছিল, অপর কয়েক 
জন ভাহাঁর অনুগামী হইয়া চলিল; তাহার পর, সকলেই স্বাধীন 
ভাবে কার্য করিতে লাগিল | 

এই ৰূপে অনেক স্থলে দেখ! যায় যে, এক জনের প্রকৃতির 
অনুনরণ করিয়া এক একটি বংশ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে | 
ক্রমে উহা সংক্রামক হইয়| উঠিলে, সেই বংশের আঙিতগণও নষ্ট 
হয়। ইহাও প্রায় দেখিতে পাওয়। যাঁয় যে, কোনও কোনও গ্রামের 
এক ঘর ধনাঢ্য বংশের সময়ে সময়ে যে ৰপ প্রবৃতি হয়, গামস্থ 
ক্ষুদ্র ভদ্র নমস্ত লোক তাহার অনুদরণ করে| ডুস্থুরদহের বাবুর! 
ঘখন দস্্য বৃত্তি করিত, তখন নেই গ্রামের প্রায় সমস্ত লোক 
তাহাদিগের সেই অপকর্মের উত্তর সাধক ছিল | অদ্যাপি 
রজনীতে উক্ত স্থানের পথে যাঁইতে পথিকের! তয় করিয়া থাকে | 
যদিও তাহাদিগের সেই বংশের কচি কিছু মাত্র পরিবর্তিত হয় 
নাই; তথাপি রাজশাঁসনে সেই ছরাত্মার স্থির ভাৰ অবলম্বন করি- 
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য়াছে | সময় পাইলেই যে উহারা আবার পুর্ব ভাঁব ধারণ করিবে, 
তাহাতে আর সংশয় নাই| এক এক পরিবারের এক একটি 
প্রবৃত্তি প্রবল থাকে, কেবল দেশ কাল বিবেচনা করিয়া তাহার 
সে প্রৰৃত্তি সর্বাতোভাঁবে চরিতার্থ করিতে পারে না| ইংলগ্ের 
হেনেরি বংশীয় রাজগণ প্রজাপীড়ক, লম্পট ও নরঘাতিক 
ছিলেন | ক্রমে সেই বংশ লোপ হইয়া গেল | অবশেষে উক্ত 
ংশে ঢুইটি কন্া জন্মিয়াছিলেন | তাহারাও পুর্ব পুকষের 
কুপ্রবৃত্তির অনুষরণ করিয়াছিলেন | অন্য কি কথা, মহারাজ্ঞা 
এদ্িজাবেথকেও উল্লিখিত কয়েকটি দোষ স্পর্শ করিয়াছিল | 
ফান্সের প্রথম নেপোলিয়নের সংগ্রামের দিকে প্রবল প্রবৃত্তি 
ছিল | বাল্যকাঁলে তিনি মাঁটার ছুর্গ নির্মাণ করিয়] ক্রীড| 
কৌতুক করিতেন | বয়োহৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই প্ররৃত্তি 
আরও প্রবল হইয়া উঠিল | সমর সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ ও তত- 
ধক্রান্ত-কথাবার্তা কহিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন | ক্রমে সৈন্য 
দলে প্রবেশ করিয়া আপন অসাধারণ সমর কৌশলের পরি- 
চয় দিতে লাগিলেন | অতি অল্প কালের মধ্যে কেবল সামরিক 
বুদ্ধির প্রভাবেই ফান্‌সের সম্রাট, হইলেন; কিন্তু এক দিনের 
জন্যও সুস্থ মনে সাত্রাজ্য সুখ ভোগ করা তাহার অদষ্টে ঘটিয়। 
উঠে নাই | ফুঁন্সের সআ্রাট_ হইয়া! ফত দিন জীবিত ছিলেন, 
কেবল যুদ্ধ ক্ষেত্রেই কালযাঁপন করিয়াছিলেন | অবশেষে সমস্ত 
ইউরোপে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়| ওয়াটর নুর যুদ্ধে পরাস্ত হই- 
লেন। তাহার পুত্র অল্প বয়সেই যক্ষা! রোগে আক্রান্ত হইয়া পঞ্চত্ব 
প্রাপ্ত হন বলিয়া পিতার ন্যায় নামরিক বিদ্যার পরিচয় দিতে 
পারেন নাই) কিন্তু তদীয় ভরাতস্পুজ তৃতীয় নেপোলিয়ন সামান্য 


সময় ও প্রতি | হও 


সুত্রে প্রসিয়ার সহিত যুদ্ধ ঘটাইয়া রাজ্যচ্যুত হইলেন | তৎপুক্র 
চতুর্থ নেপোলিয়ন বংশ মর্ধ্যাদ রক্ষা করিবার জন্য জুলু সংগ্রামে 
ইংরাজদিগের পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া সম্মুখ ঘুদ্ধে নিহত হই- 
লেন। তাহাকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাইতে কেহ বিশেষ অনুরোধ করে 
নাই, যাইবারও কোনও বিশেষ কারণ ছিল না; কিন্তু বংশগর্কে 
গর্বিত হইয় ইংরাজদ্রিগের জন্থ স্ব ইচ্ছায় নিহত হন | এই ৰপে 
ংশগত এক একটি প্রবল প্রৰৃত্বি থাকে | সময় পাইলেই 
সেই প্রবৃত্তি ভীষণ ভাব ধারণ করে| বহু চেষ্টা ও বহু যত্রন| 
করিলে, বংশগত প্রবৃত্তির মুলোচ্ছেদ করিতে পারা যার না| 
কখনও কখনও সময় প্রবৃত্তির প্রতীক্ষা করে, কখনও বা প্রবৃত্তি 
সময়কে চরিতার্থ করে | ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি যে, সময়ের প্রতীক্ষ। 
করে, এই স্থলে তাহার একটি উদ্বাহরণ দেওয়া যাইতেছে 
এক ধনবানের পিতা! অত্যন্ত বাবু ছিলেন বারুগিরিতে মুক্ত হস্তে 
অর্থ ব্যয় করিতেন | সেই বাবুর রস পুত্র জন্মাবধি পিতার 
বাবুগিরি ও বদান্যত| দেখিয়াও স্বভাব দোষে ঘোর কৃপণ হইল | 
বয়োরৃদ্ধির সঙ্গে সেই ক্কুপণতা এত দুর প্রবল হইয়া উঠিল যে, 
অর্থ সঞ্চয় ব্যতিরেকে আর কোনও বিষয়েই তাহার আমোদ 
হইভ না| পিতাকে মুক্ত হস্ত দেখিয়া মনে মনে দে অত্যন্ত 
বিরক্ত হইত | ভাবিত, ষদ্দি কখনও পৈতৃক বিষয় হস্তে গাই, 
ছাহা হইলে, পিভার অপব্যয়ের প্রতিশোধ লইব | কালে পিত 
পরলোক প্রাপ্ত হইলেন | পুক্র হার সমস্ত বিষয়েরই অধি- 
কারী হইলেন | এখন পূর্ব প্রবৃত্তি যে সময় প্রতীক্ষা করিয়া 
ছিল, সেই সময় আঁনিয়া উপস্থিত হইল; সুতরাং উক্ত ধনীর 
পুত্র কায়মনে আপন প্রবৃ্তিকে চরিতার্থ করিতে আরম্ভ করিল! 


২৪ বিজ্ঞান-শাস্তি-ফুস্ু | 


কখনও বা সময় প্রৰৃত্তিকে চরিতার্থ করে| ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি 
এস্থলে উদাহরণ স্বৰপ গ্রহণ করিতে হয় | কোনও ধনাঢ্য যুব- 
কের সুরা, বেশ্যা, প্রভৃতি নীচ অমোদে ঘোর প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। 
এই সকল প্রবৃত্তি স্বভাবতই যুবকের মনে আবিভভূতি হইয়াছিল, 
তাহার পর কতকগুলি লোক উত্তেজক হইয়া সেই সকল প্রবৃত্তি 
উদ্দীপ্ত করিয়। দ্রিল| মনুষ্য শরীরে বিশ্রামের নিতান্ত প্রয়ো- 
জন; কিন্ত স্থরাপাযী, বেশ্তাশক্ত প্রভৃতি কদধ্য আমোদপ্রিয় 
ব্যক্তিবৃন্দের বিশ্রামের অবসর নাই | দিন বামিনী তাহারা উলি- 
খিত প্ররৃত্তিকে চরিতার্থ করিতেছে, ও সেই সকল প্রৰৃত্তির এত দুর 
দাস হইয়া পড়িয়াছে যে, এক দিনের জন্যও স্বাস্থা ভঙ্গের ভয় 
রাখে না, আর ব্যয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিবাঁর সময় পাঁয় না, মান 
মর্যাদা] কত দুর নষ্ট হইল, এক দিনের জন্যও তাহ! ভাবিয়া দেখে 
না, এবং কত দূর কর্তব্য কন বিনুঢ় হইয়াছে, ঘোর প্রবৃত্তির 
বশতাঁপন্ন হইয়া তাহ! ভাবিবার অবসর প্রাপ্ত হয় না| তাহারা 
মনে মনে ভাবে, মার্কগ্ডের পরমায়ু ও কুবেরের অক্ষয় ভাগ্ার 
লইয়া অবনীতে আবিভূত হইয়াছি| আমরা যাহা করিব, 
তাহার উপর কথা নাই | কখনও ব! প্রবৃত্তি পরবশ ব্যক্তির! সম- 
য়ের জন্য লাঁলায়িত হয় | সেই সময় এক্ষণে কুপ্রবৃত্বি পরবশ 
ব্যক্তিদিগের হাঁত ধরা হইয়াছে | সময়কে যাহ! ইচ্ছা তাহাই 
করিতেছে, সময় তাহার প্রতিকুলে দঁড়াইতে পারিতেছে না | 
কখনও কখনও ঘোর প্রবৃত্তি স্বত্বেও কেবল সময় বশ্ঠ নহে বলিয়। 
অনেক লোক তাহ চরিতার্থ করিতে পারে না| বোধ কর, 
কোনও ব্যক্তি স্থর। পান ও বেশ্ঠালয়ে বাঁস করিতে অত্যন্ত ভাল 
বানে, সেই প্রবৃত্তিই তাহার হৃদয়ে প্রবল বেগে প্রবাহিত হই- 


জয় ও প্রব্্ভা। মা 


তেছে। আবার,সে ব্যক্তি একটি গবর্মেন্টের কার্যও করিয়! 
থাকে, সেই কার্যে মাসিক ছুই শভটাক| বেতন পায়, তাঁহ। ভিন্ন 
ভাঁহার আর অন্য উপায় নাই! যদি সেই কার্যে শৈথিল্য প্রকাশ 
করে, তাহ হইলে, তাহার সকল দিক্‌ বন্ধ হইয়| যার | সেই 
জন্য সে যত দুর কুপ্রবীত্তির গুাবল বেগ মনোমিধ্যে ধারণ 
ব্কক ন| কেন, বেল1 দশটার লময় আহার করিয়া তাহাকে 
কার্যালয়ে উপস্থিত হইয়! পাঁচট। পর্যন্ত কাজ কন্মা করিয় 
বাঈীতে প্রত্যাবর্তিত হইতেই হইবে | সুতরাং সে সপ্তাহের ছয় 
নিন সময়ের উপর প্রতৃত্ব করিতে পারে না, ভাহালে কার্যের 
অনুরোধে বাধ্য হইয়া চুপ করিয়া থাকিতে হয়] সপ্ুঁহের মধ্যে 
রবিবার অবসরের দিন] সে দিন সময়, অর্থ ও মন এই 
ভিনটিই প্রবৃত্তির সাহাঁধ্য করে; সুতরাং উত্ত ব্যক্তির সে দিন 
কুপ্রবৃত্তি যত দুর বাঁড়া ইতে ইচ্ছ। হয়, তত দুর বাড়াইয়া বসে | 

কেবল মদত গবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই অনেকে দীর্ঘ 
কাঁল সংপথের পথিক ইক! বেড়ায় | তাহার পর, প্রবৃত্তি চরি- 
তীর্ঘের সময় উপস্থিভ হইলেই, আঁর কাঁল বিলম্ব করে না| কত 
লোককে বৌবনের প্রারস্তে একপ সৎপ্রকৃতির লোক বলিয়! 
বোব হইয়াছে যে, তাহাদের বিজ্ঞ গুকজনের! ভাবিয়াছিলেন, 
ইহারা সংসারে প্রবেশ করিয়। সর্মতোভাবে সংসারের মঙ্গল 
'াধন করিবে; কিন্তু সময় পাইয়া ভাহারাও আপন অসৎ প্রর্‌- 
সির দাস হইয়া পড়ে | 

প্ররৃতি যে সময়ের বশ্ঠ থাকে, ইহা উপরের লিখিত সংক্ষেপ 
দৃষ্টান্ত ছারা প্রতিপন্ন হইল | এক্ষণে সময় কি ৰূপ প্রবৃত্তির 
ৰগ্য হয়, তাহার উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে,কোনও ধনীর পুত্র 

৪ 


চি বিজ্ঞান শান্তি-কুস্ম | 


পিতা বর্তমানে আপনার বিলাস চরিভার্থের অর্থ অনাটন হওয়ায়, 


গবর্ণমেন্টের একটি সন্ত্রান্ত পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন | পদ্দের 
মর্যাদা রক্ষার জন্য তাহার প্রৰৃত্তিকে সময়ের বশ্য হইয়া চলিতে 


হইত| সেই জন্ ভিনি বাধ্য হইয়| অনেকাংশে বিশিষ্ট লোকের 
স্যার থাকিতেন: কিন্তু সময় পাইলে,যত দুর প্রবৃত্তির বশ হইতে 
গারেন, তাহাই হইতেন | কালে তাহার পিত| পরলোকগত 
হইলেন| সময় পাইয়া প্রবৃত্তি বলিল, আর কেন, গবর্ণমেন্টের 
কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়। স্বাধীন হও, সময়কে আপনার আজ্ঞাধীনে 
রাখিয়! প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর | পুর্বে যে সময় নয়টা বাজিল, 
সান করিতে যাও বলিয়া ভয় দেখা ইত, এক্ষণে সেই সময়ই বাবুর 
আদ্জাধীন | পুর্বো যে সময়ে তিনি আহার করিতেন, এক্ষণে 
সেই সময়ে নিদ্র যান; পুর্বে যে সময়ে স্নান করিতেন, এক্ষণে 
তিনি সেই দময়ে সুরা পাঁন করেন ; পুর্বে যে সময়ে তিনি মোঁক- 
দ্রমার রায় লিখিতেন, এক্ষণে সেই সময়ে আমৌদ করিয়া রন্ধন 
করেন।| যে সময় পুর্ধে কথায় কথায় জভঙ্গী করিত,__-অর্থাৎ 
কহিভ, শীঘ্র লও, আমি চলিলাম, এক্ষণে সেই সময়, অর্থাৎ 
দিবারাত্রি সমভাব হইয়া গিয়াছে; কেননা, বাৰু ইচ্ছা করিলেই 
রাত্রিকে দিব। ও দিবাকে রাত্রি করিতে পারেন। 

ব্যক্তিত প্রবৃত্তি কখনও কখনও হঠাৎ উপস্থিত হয়; কিন্তু 
সেপ্ররৃত্তির সমত! কিছুতেই হয় ন| | বোধ কর, একটি শান্ত, শিষ্ট 
ও সুশ্শিক্ষিত যুবক ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্মানুসাঁরে দীর্ঘ কান সংসার 
যাত্র। নির্বাহ করিয়। আদিতেছেন, কম্মিন কালে অধন্ম পথে 
বিচরণ করেন নাই | ভিনি এক দ্রিন চাটুকারবর্গে পরিবেষ্টিত 
হইয়া গঙগাক্সান করিতে গেলেন| তথায় হঠাৎ একটি সুপ] 


সময় ও প্রবৃতি। হ্ৰ 


* নবযৌবন। বারাঙ্গনা শিবিকারোহণে তাহার সম্মুখে আমিয়া 
নামিল, এবং স্বানের জন্য যাহ। যাহা প্রয়োজন, শিবিকার মন্সুখে 
দাঁড়াইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে লাগিল | সেই শান্তশীল ও 
সচ্চরিত্র যুবক উত্ত স্থবপা বারাঙ্গনাকে দৃষ্টি করিয়া কিঞ্চিৎ 
ধৈর্যাচ্যুত হইলেন | প্রথম দর্শনে যুবার যে ৰপ মনোবিকার উপ- 
স্থিত হইরাছিল, ধৈর্যের সহিত তাহ! উড্ভাইয়া! দিবার চেষ্টা করি- 
লেন; কিন্তু দ্বিতীয় দর্শনে আর দে ধৈর্য্য রহিল না | দেই যুবাঁর 
সহিত যে কয়েক জন লোঁক ছিল, তাহারা ভাহাঁকে শিট শান্ত 
জানিয়া শিষ্টাচার দ্বারাই তীহার প্রির পাত্র হইয়া কালহরণ 
করিভে ছিল; কিন্তু তাহারা সকলেই শঠ ও অর্থশোষক, কেবল 
স্থবোগের প্রতীক্ষার শান্ত ভাবে যুবার কাছে অব্থিতি করিত | 
তাহারা পুনঃ পুনঃ ্াহাকে সতৃষণ নয়নে দেই যুবতীর গতি দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া তাহার মনোগত ভাব তৎক্ষণাৎ বুৰিয়। 
লইল, এবং যুবার নবীন প্রণয়াঙ্রে উৎসাঁহ-বারি সেচনে বাগ্র 
হইর| সহাম্য আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, কি দেখিতে- 
ছেন৭ ওকে পাবার যে নাই, ও এই মহরের লক্ষহীর। ! যুব 
হাস্ত করিয়া কহিলেন, চল চল, স্নান কর! যাঁক| যাঁর যেমন 
মন, মে মবাইকে তেননি দেখে | এই কথ| বলিয় খুব। সকলের 
সঙ্গে ন্াঁনার্থ জলে নাঁমিলেন | বাঁরাঙ্গনাও ছুই জন কিন্বরীর হস্ত 
ধরিয়| জলে নামিল, এবং অঙ্গ ভঙ্গীর সহিত স্নান করিতে লাগিল । 
তদগর যুবার আর ধৈর্য রহিল না| এক জনচাটুকারকে জিজ্ঞানা 
করিলেন, এ কে? কোথার থাকে ৭ চাটুকার আনন্দের সহিত 
কহিল, নে জন্য ভাবনা কি, যদি আপনার নিতান্তই উহার 
সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা হইয়। থাকে, তাহা হইলে, মন্ধার্ঃ 
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পর স্থযোগ দেখা যাঁইৰে | এখাঁনে আঁর অধিক লিখিয়া আম1- 
দের প্রস্তাব বাহ্ল্য করিবার প্রয়োজন নাই | উত্ত বার- 
বিলাপিনীকে দর্শন করিব মাত্রই সুণীল যুবকের তাহার প্রতি 
এত দুর ঝোঁক হইল যে, সেই বারাঞ্গনার সহিত সহবাসে তিন 
চারি বসরের মধ্যে ভাহার নিজ ষম্পত্তির অর্থাংশ নষ্ট করিয়। 
ফেলিলেন | এখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখিতে 
হইবে | যদি ভাহার সেই নুতন বৌঁকের সময় কেহ এই কপ 
অছুপদেশ দিত যে, মহাশয়, উহার প্রতি দৃষ্ট করিবেন না, এ 
ছুষ্টা অনেক বড় মানুষের সর্বনাশ করিয়াছে ইত্যাদি | ভাহা। 
হইলে, যুবকের সেই প্রবৃত্তি ক্ষণ কাঁণের মধ্যেই নিবৃত্ত হইত, 
কিন্তু তাহা ন করিয়া যুবকের দুষ্ট চাটুকারগণ প্রজ্থলিভ অগ্নিতে 
হ্ৃতাহুতি দিয়া এক দিনের মধ্যেই সেই প্রবৃত্তি শত গুণে বর্ধিত 
করিয়৷ দিল| কাজেই সেই যুবক চাঁটুকাগণের শঠতাৰপ জাল 
কাটিয়। আত্মরক্ষা! করিতে পারিলেন না | যাহার ষে বিষয়ে যখন্‌ 
ঝৌক ধরে, বুদ্ধিমান লৌক উপদেশের বন্ধন দিয়! সে ঝৌকের 
সমত। করিয়া থাকেন ; কিন্তু দুষ্ট লৌকের! ষেই সুযোগ দেখিলে, 
নুতন বন্ধন দেওয়া দুরে থাকুক, মূল বন্ধন খুলিয়া সেই ঝৌককে 
একেবারে ভূমিসাঁৎ করিয়া দেয় | 
ব্যক্তিগত ঝোঁক কখন কথন কার্যান্বরোধেও হইয়া থাঁকে, 
এবং সেই ঝৌঁক, সময়ে কখনও বা ইস, এবং কখনও বা মহারনি, 
ষ্রের কারণ হইয়া দীড়ায়| অত্যন্ত নির্বোধ লোকেরা সামান্য 
কার্যের সামান্য প্রশংস। পাইয়। সেই কার্যে দক্ষত| লাভের জন্ত 
একেবারে উন্মন্ত হইয়া উঠে | বোধ কর, কোনও নির্বোধ সব্পন্ন 
ঘুবক এক গণকালয়ে বনিয়৷ আছে, নেই স্থানে আর ছুই তিনটি 
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যুবক আসিয়া সমবেত হইল | দৈব বশতঃ, সেই সময় মেই 
গণিকার নৃত্য গাত শিক্ষাদীত। ও্তাঁদের! উপস্থিত ছিল ॥ যুব- 
কের! তথায় দকলেই এক একটি গান গাহিল। উপস্থিত ধুর 
ওত্তাদেরা সুযোগ, দেখিয়া সর্বাপেক্ষা সম্পন্ন যুবককে লক্ষ; 
করিয়া কহিল, মহাশয়ের কি মিষ্ট গলা! বিনা শিক্ষাতেই এই 
প্রকার হইয়াছে, যদি কিছু কাল পরিশ্রম করি] এই বিদ্যার 
চচ্চা করেন, তাহা হইলে, আপনি এক জন অদ্বিতীয় গায়ক হই- 
বেন| মহাশয়, সঙ্গীত বিদ্যা কি কম! আপনার মত মিস 
গলার গাঁন কোথাও শুনি নাই| নির্বোধ যুবক তাহাদের দেই 
অযথ] গ্রশংসাঁবাদে একেবারে ছুৰহ সঙ্গীত বিদ্যা চর্চার ঝৌঝ 
ধরিল | পক্ষান্তরে, কোনও নির্বোধ যুবক নবদ্বীপস্থ এক বিখ্যাত 
পণ্ডিতের চত্ুষ্পাঠীতে সর্বদ| যাতায়াত করিত | তথায় এক জন 
ছাত্র কতবিদ্য হইয়া কথকভ| শিখিতেছিলেন | পুর্বা কথিত 
ঘুবক ইতি পুর্বে কলিকাতায় থাকিয়া মন্দ স্থানে সম্ভীত চর্চা 
করিতে খিয়। বহু অর্থ নাশ করে| পৰে উপাযীন্তর না দেখিয়। 
নবদ্ীগে মীতুল/লষে আশ্রয় লইয়ীছিল | যদিও নেই যুবক 
বুদ্ধি ও বিবেচনার দোষে, এবং সঙ্গীত শিক্ষার বাবুগিরিতে হৃত- 
সর্বস্ব হয়; তথাচ সঙ্গীত বিদ্যায় কিঞ্চিৎ বোধাঁপিকাঁর হইযাঁ- 
ছিল| সে চতুষ্পাঠীতে বনিয়্। সেই কথকের রাগ রাগিণীর 
আলাপ শুনিয়া মনে মনে তাধিল, যদি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও 
পুরাণাদিতে আমার কিঞ্চিৎ বোধাধিকার থাঁকিত, তাহা হইলে, 
আমিও কথকত| শিখিতাম | এক দিন তাঁহার সেই মনের ভাব 
উক্ত কথকের নিকট ব্যক্ত করায়, তিনি বলিলেন, তোমার বেশ 
সুর বোধ আঁছে, এবং গলাও অত্যন্ত মিষ্ট, তুমি আমার কাছে 
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কথকতা শিক্ষা কর| ইহাতে অধিক সংস্কৃত বিদ্যার প্রয়োজন 
নাই, অল্প মাত্র ব্যাকরণ বোধ থাকিলে, ও ছুই তিন খানি কাব্য 
পড়িলেই চলিতে পারিবে | উক্ত কথকের নঙ্গীত বিদ্যায় সামান্য 
বোধাঁধিকাঁর ছিল, তিনি আপন স্বার্থের জন্ঠই সেই যুবককে 
হস্তগত করিয়! লইলেন | তাহাকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংস্কৃত 
পড়াইতেন, ও তাহার নিকট আঁপনি ভাল করিয়া সঙ্গীত শিখি- 
তেন| এই ৰূপে অতি অল্প দিনের মধ্যেই উভয়ের সাহায্যে 
উভয়েই উৎ্কষ্ট কথক হইয়া উঠিলেন | পুর্বে যে সঙ্গীত শিক্ষা 
যুবকের সর্ব অনিষ্টের ক্কেহ্ুহইয়াছিল; এক্ষণে সঙ্জন সংসর্মে 
সেই সঙ্গীতই ভাহার গ্রাসাচ্ছাদনের কারণ হইয়া উঠিল। 

কোনও কোনও লোকের জ্ঞান উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি 
গরৰৃত্ভি জন্মিয়! যাঁয়, সহস্র বাঁধা অতিক্রম করিয়াঁও তাহার সেই 
প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে | বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্কলিত চরিতা- 
বলী ও জীবনচরিত নামক পুস্তক ছয়ে ইহার ভুরি ভূরি প্রমাণ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়| অনিষ্ঠ পক্ষে, স্বভাব সিদ্ধ প্ররৃতির একটি 
উদাহরণ দেওয়| যাইতেছে,__কোনও কোনও বালক জান উদ্দে- 
কের সঙ্গে সঙ্গে পিতা মাতাক আপনাদের এপ অনিষ্কর ঝোঁক 
দেখাইতে আরন্ত করে যে, তাঁহারা সেই বালকের কার্য 
প্রণালী দেখিয়া ও কথাবার্তা শুনিয়া বুঝিতে পারেন যে, এই 
বালক ভবিষ্যতে বংশের কুপুক্র বলিয়া পরিচিত হইবে | যদি 
স্বয়ং বৃহস্পতি আসিয়া ইহার শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত হন, যদি 
আমরা লৌহমুদ্গার হস্তে করিয়া ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ 
করি, তথাচ ইহাকে সুপথের পথিক করিতে পারিৰ না; এ 
কুপ্ররৃত্তির বশতাপন্ন হইয়া কুপথে বিচরণ করিবেই করিবে 


সময় ও গুরুভি| ৬ 


জ্ঞানার্জন সকলের পক্ষেই স্থলভ, সকলেই জ্ঞানী ব্যক্তির মদ্ু- 
পদেশ শ্রবণ করিয়! থাকে | ধর্মের জয় ও অধর্মের ক্ষয়, ইহা 
সকলেই দেখিতেছে, শুনিতেছে ও পড়িতেছে; কিন্তু এক এক 
জনের মস্তকে এমন এক একটি ঝৌক থাকে যে, সহঅ প্রকার 
কান্ত পুস্তক পাঠে ও স£পদেশ শ্রবণে তাহাদিগের সে ঝৌকের 
সমতা হয় না| ্‌ 
পুর্বে দেশগত ও কালগত ঝৌঁকের উল্লেখ মাত্র হইয়াছিল, 
এক্ষণে সেই বিষয় আর একটু বাইল্য করিয়া বলা যাইতেছে 
ভারতবর্ষে পাশ্টাত্য সভ্যত| প্রবেশ করায়, আপামর সাঁপারণ 
লৌকের এই প্রবৃত্তি হইয়াছে, কিসে আপনি স্তখী হইব | বাল্য- 
কালে সেই আত্ম সুখের উপযোগী কিঞ্িৎ বিদ্যান্ুণীলনে প্রায় 
সকলেই প্রবৃত্ত হয় | পরে কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জনক্ষম হইলেই,আর 
লেখ পড়ার দিকে দৃষ্টি রাখে না| ত্রিংশ মুদ্রা মাসিক বেতনের 
একটি চাকুরী পাইলেই, আপনার প্রৃত্তি চরিভার্থের পক্ষে যথেষ্ট 
বিবেচন। করে | ইহাতে লোক লেৌকিকতা, স্বচ্ছন্দ আহার বিহার, 
এবং পিতা! মাতার সেবা প্রভৃতি সৎকর্ম হউক বা না হউক, 
নিজের পরিজ্দ্, সুরার ব্যয় ও বারাঙ্গনার মাসিক বৃত্তি অব- 
ধারিত করিতে পারিলেই তাহারা যথেষ্ট বোধ করে | এই বঙ্গদেশে 
হ্ানাধিক সাতি কোটি লোক বাস করে| তাহার মধ্যে প্রায় 
আঁধকাংশ। লোক এই কপ অপান। অপ ইন্দ্র চারিতী্থেপ- 
যোগী কিন কিঞ্চিৎ মানিক উপার্জন করিয়াই সন্তুষ্ট আছে, 
প্রকৃত মনুষ্যত্বের দিকে কেহই দৃষ্টিপাতও করে না| এই সময়- 
গত ঝৌক এ দেশে ক্রমে ক্রমে বদ্ধমূল হইয়! উঠিতেছে। 
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কতকগুলি লোকের রিপুগত বৌঁক থাকে, এ ঝৌঁক অত্ন্ত 
ভয়ানক ও অনিষ্ঠকারক | মনুষ্য মাত্রেরই এক একটি রিপু প্রবল 
থাকে,_-অর্থাং কেহ বা ক্রোধের বশীভূত, কেহ ঘা মোহের বশী 
ভূত, কেহ বা কামের বশীভূত ইত্যাদি! এই রিপুগত কোক 
মনুষ্য শরীরে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাঁকে, সময় পাইলেই প্রবল হয়| 
বোধ কর, কৌনও স্ত্রীলোক অত্যন্ত ক্রোধের বশম্বদ্‌; কিন্তু বালা- 
কাল অবধি সেই ক্রোধরিপুকে চরিতার্থ করিবার উপযুক্ত পাত্র 
পাঁয় নাই। যদিও সময়ে সময়ে তাহাকে শ্বশুর শীশুড়ীর ভাঁড়ন! 
সহ্য করিতে হইত : তথাঁচ ক্রোধরিপুকে সাঁধ্যান্ুসাঁরে দমন করিয়। 
রাখিত। সেই স্ত্রীলোকের কোনও কালে দাস দাসী ছিল ন| ; 
কিন্ত শ্বশুর শাশুভীর মৃত্যুর পর আপনার এক মাত্র পুত্রবধূর 
প্রতি লু পাপে গুক দণ্ড করতে আঁরস্ত করিল| হীনবলের 
প্রভি সবলের অত্যাচার করিবার যে ব্যক্তিগত ঝৌক থাকে, 
তাহার এই একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল | উত্ত স্ত্রীলোকের 
যদি বহুসংখ্যক দাঁদ দাসী থাঁকিত, কিবা ভাহার স্বামীর 
অন্নে প্রতিপাঁলিত কতকগুলি জ্ঞাতিবর্গ লইয়া তাঁহাকে সংসার 
করিতে হইত, তাহা! হইলে, গ্নেই সকল অধীনস্থ লোকের ছুর্দশার 
অবধি থাকিত ন|| পুকষের পক্ষেও ইহ| অপেক্ষা অনেক 
দৃষ্টান্ত পাওয়া যাঁয় | কেহ কেহ বহ্‌সংখ্যক লোকের উপর প্রভূত্ব 
করিয়! নিজ গুণে তাহাদিগের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন | অধীনস্থ 
লোকেরা সেই প্রভুর জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে স্বীকৃত হয়| কেহ 
ব| সামান্য পদে প্রতিষিত হইয় অধীনস্থ লোকের উপর উৎপী- 
ডনের পরিসীমা রাখে ন1 | কথিত আছে, এক জন রাজা আপন 
মচিবগাকে মনোনীত করিবার পুর্বে তাহাদিগকে সুরা পান 
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করাইয়া তাহাদের কোন্‌ দিকে স্বভাগত কোক) তাহা পরীক্ষা. 
করিয়া! লইতেন | স্থুা পান করিলে, স্বভাবগত প্রবৃত্তি প্রবল 
হইয়া উঠে তখন কেহ ব| নিকটস্থ লোকের উপর অত্যাচার 
করিতে আঁরস্ত করে, কেহ ৰা স্ত্রীলোঁকের প্রতি ঘোঁর আমক্ত 
হয় কেহ ৰা আত্শ্লাঘ| আরস্ত করে, কেহ ৰা! অত্যন্ত বকিতে 
থাকে ; আবার, ফেহ কেহ বা স্থির ভাব অবলম্বন করে! সুরা 
পাঁন করাইয়া যেমন সেই রাজ! মন্ত্রিগণের স্বভাঁবগত ঝৌক 
বুৰিয়া লইতেন, সেই কূপ ষে কখনও অর্থের মুখ দেখে নাই, 
তাহার হস্তে কিঞ্চিৎ অর্থ হইলে, তাহার স্বভাবগভ ঝৌঁক. 
আকাশ হুইয়। পড়ে, কিন্তু যদি বিপুল অর্থ ও স্ববীনত। গগ্ 
হুইয়াও কোন্‌ দিকে ভাহার ঝৌক, জধারণকে তাহা জানিতে 
লা দেন, ভাহাকেই যথার্থ শিক্ষিত বলিয়া বোধ হয় | 

অনুষ্যের কখনও কখনও কার্যগত ঝৌক উপস্থিত হয়ঃ এই 
বপ ঝেৌক নিতান্ত নির্বোধ ব্যক্তিরই হইয়! থাকে। বোধ কর 
কোনও বিশিষ্ট বংশোদ্ভব যুবার পিতৃ বিয়োগ হইল | সেই সময় 
'পঁচ জন স্বার্থপর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, এবং গুক ও পুরোহিত যুবাকে 
এই ৰূপ প্রবৃত্তি দিতে আ'রন্ত করিল, লোকে যে জন্য সন্তান 
কামনা করে, তাঁহার সময় উপস্থিত হইয়াছে । যুবককে উত্তেজিত 
করিবার জন্য তাঁহারা আবার পিতৃভক্তি সম্বন্ধীয় নানা প্রকার 
উগ্নদেশ দিভেও আরম্ত করিল| সেই সকল কথা শুনিয়া 
যুবক পিতৃতক্তির প্রাকাষ্ঠা দেখাইবাঁর নিমিত্ত মাঁতিয়া উঠিলেন, 
পশ্চাদস্টি রাখিলেন না, পিতৃত্রাদ্ধে কত টাকা ব্যয় কর! কর্তব্য, 
ভাহাও ভাবিলেন না, খগগ্রস্ত হইয়া পিতৃত্রাদ্ধ করিলেন | 
যদি কোনও নিরপেক্ষ ব্যক্তি তৎকালে তাহাকে খগগ্রস্ত হইয়! 
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এৰূপ সমারোহের শ্রাদ্ধ করিতে বারণ করিতেন, ভবে ভাহার 
প্রত্যুত্তর যুৰক এই কথা বলিতেন, মহাশয়, পুত্রের কর্তব্য 
কর্মাই করিলাম; তাহার পর, তাহার পুণ] থাকে, সমস্তই পরি- 
শোধ করিতে পারিৰ | যুবা এত কাল পিতার অধীনেই ছিলেন, 
ংসারের গভিক কিছুই বুঝিতেন না; সেই জন্য অগ্র পশ্চাৎ 
বিবেচন। ন| করিষা বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলিলেন | তৎ- 
কাঁলে লোকের মুখে তীহার পিতৃশ্রাদ্ধের সুখ্যাতি শুনিয়া শরীর 
পুলকিত হইভে লাগিল | তাহার পর, এক পক্ষ গত না হই- 
তেই চারি দিক্‌ হইতে টাঁকাঁর তাগাদ! আরম্ত হইল | রজনী 
প্রভাত হইতে না হইতেই হিসাবের খাতা লইয়া৷ বইসংখ্যক 
লোঁক দ্বারে আদিয়! উপস্থিত হইতে লাগিল | তাহাদিগের 
তাঁড়নায় যুবক ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠ্ঠিলেন | এই ৰপ হঠাৎ এক 
এক বিষয়ে এক এক জন নর নারীর. প্রবৃত্তি উপস্থিত হওয়াঁতেঃ 
অবশেষে তাহারা মহাবিপদ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে! 
প্রবৃত্তি সম্বন্ধে যে কপে অনিষ্ট ঘটে, এপ উদ্রাহরণ অনেক 
প্রদর্শিত হইল | এক্ষণে এক সময়ে এক বংশোদ্ভব, এবং এক 
পৈতৃক বিষয়ের সমানাধিকারী ছুই ভ্রাতায় ভিন্ন প্রবৃত্তির অধীন 
হইয়। কি ৰপ ইস্ট ও অনিষ্ট লাভ করে, তাহারই একটি দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যাইতেছে,_-এক জন মধ্যবিত্তের ছুই পুভ্র ছিল | তিনি 
পরলোক গমন করিলে, ভ্রাতু ছয়ে তদীয় সম্পত্তি সমানাংশে 
বিভক্ত করিয়া লইলেন| বাল্যকালাবধি জ্যেষ্ঠ পরিমিত ব্যয়ী 
ছিলেন, এবং মনে মনে এই সংকল্প করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, 
পিতৃধনের অধিকারী হইলে, পরিমিত ব্যয়ের কি গুণ, তাহ! 
সকলকে দেখাইব | এক্ষণে সময় পাইয়! তিনি পূর্ব প্রবৃত্তি অনু- 
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' নারে কার্ করিতে লাগিলেন,__অর্থাৎ মাসিক আয়ের অন্ধাংশ 
অগ্রে সঞ্চয় করিয়া অপর অদ্ধাংশে নিয়মিত দাংসারিক ব্যয়, 
নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া» বার্থ পাত্রে দান, এবং নির্দোষ আমোদ 
আহ্কাদ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই পরিমিত ৰপে বায় করিতেন | 
তাহার এই প্রবৃত্তি ঘোর প্রবল হইয়াছিল যে, আয়ের অর্ধাংশ 
অগ্রে সঞ্চয় না করিয়া কোনও কার্য্যেই হস্তাপণ করিতে অভিলাষী 
হইতেন ন|| অধিক কি, ব্যয় সম্বন্ধে অর্থের নিতান্ত অনাটন 
হইলেও, আয়ের তহবিলের টাকা গ্রহণ করিতেন না| আগামী 
মাসের এক বিষয়ের ব্যয় লাঘব করিয়া অন্য বিষয়ের কুলান 
করিয়া লইতেন | জ্যেষ্ঠ এই ৰপে পরিমিতব্যয়ী হুইয়। ক্রমে 
ক্রমে আপন বিষয় বৃদ্ধি করিয়া ফেলিলেন; অথচ কোনও বিষয়ে 
সমাজে নিন্দনীয় হইলেন না | এ দিকে, কনিষ্ঠ পিতৃসম্পত্তির 
অধিকারী হইয়া ঘোর বিলাসী হইয়া উঠিলেন | বাল্যকাল 
হইতেই তাহার এই প্রবৃত্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল, কেবল অর্থের 
অনাটন বশতই চুপ করিয়া থাকিতেন | তিনি একে বিলাসী, 
তাহাতে বিষয় কার্য কিছুই বুঝিতেন না; স্থতরাং একেবারে 
আশার অতীত ধন হস্তে পাইয়! আলন্তের জোতে শরীর ঢালিয়া 
দিলেন যে খানে বিলাস সেই খাঁনেই আলস্য মুস্তিমান্‌ হইয়। 
অবস্থিতি করে| পুর্কে কনিষ্ঠ প্রত্যহ গঙ্গান্নান করিতে যাই- 
তেন; কিন্তু পদব্রজে যাইতে হইত| পিতার মৃত্যুর পর, আর 
হাঁটিতে পাঁরিলেন না| পিতা বর্তমানে অনিচ্থা ক্রমেও সাংসা- 
রিক পাঁ”ট কার্ধ্য দেখিয়া বেড়াইতে হইত| এক্ষণে আর সে 
ভয় নাই বলিয়! মনের সাঁধে নিদ্র! যাইতে আঁরস্ত করিলেন | 
বিলাসীরা প্রায় আয়ব্যয়ের তালিকা দেখিতে চাহে না, যেকোনও 
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গ্রকারে বিলান চরিতার্থ হইলেই হইল | কেহ কিছু না; বলিয়া 
আজ্ঞ! প্রতিপালন করিলেই তাহার পরম আঁহ্লাদিত হয় $ 
এই ৰপে অতি অল্প কালের মধ্যেই কনিষ্ঠ দুষ্প বৃত্তির দোষে 
সমস্ত বিষয় নষ্ট করিয়া ফেলিলেন | জ্যেষ্ঠ সঞ্চয় করিব, অথচ 
কুপণ হইব না, এই ৰপ ইচ্ছার বশীভূত হইয়া অল্প কালের 
মধ্যেই মূলধন দ্বিগুণ করিয়া তুলিলেন | দেখ, প্রবৃত্তির তাঁর- 
তম্যের জন্য মনুষ্যের অবস্থারও কত দ্র তারতম্য ঘটিয়া উঠে 
01/5968৮0 %01১001165,. এই কথা চিন প্রচলিত আছে যে» 
কতকগুলি বিচারপতির অপরাধীকে দণ্ড দরবার পক্ষেই মহা! 
ঝোঁক থাকে | এই ঝৌঁকের বশীভূত থাকায়, তাহারা প্রায়ই 
ভ্রমে পতিত হইয়া অবিচার করিয়। থাকেন | যে স্থলে বিচার 
গতির কেবল দোঁষ অনুসন্ধানে তীক্ষ দৃষ্টি থাঁকে, এবং দোষের 
লেশ মাত্র পাঁইলেই অপরাধীর উপর খড়াহস্ত হইয়৷ উঠেন, 
সে খানে ন্যায়, যুক্তি ও দয়ার কোনও সম্ভাবনা থাকে না| দণ্ড- 
বিধির বিধানে যত দূর দণ্ডাজ্ঞা লিখিত আছে, তাঁহারা নেই 
বিধানানুসারেই লঘু পাপে গু দণ্ড করিয়া থাকেন; কিন্তু ষাহী- 
দিগের 0০2৮19615 %671097)05, তাহািগের ছারাই বিশিষ্ট 
বিধানে ছুষ্টের দমন হয়,ইহাও আবার আমাদিগকে অবশ্য স্বীকার 
করিতে হইবে | যৎকালে স্তর. মর্ডন্‌ ওয়েলস্‌ ষাহেৰ কলি- 
কাঁতা হাইকোর্টের সেশ্নৃৰেঞ্চ একচেটে করিয়া লইয়াছিজেন, 
সে সময়ে শ্বেত কু উভয় বর্ণের ছুষ্ট লোকের! একেবারে কলি- 
কাত পরিত্যাগ করিয়াছিল | তিনিই বিখ্যাত দন্ত্য “মতিবাবুর” 
দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন | কথিত আছে, “ মতিবাবু” বার বার 
সেশ্তান্‌ সৌপর্দ হয়; কিন্তু গ্রতি বারেই আপন অসাধারণ বুদ্ধি, 


সময় গু প্রবৃত্তি ॥ ৩ 


কৌশলে অব্যাহতি পাইয়ছিল ] শেষ বারে ওয়েল্স্‌ সাহেবের 
হস্তে আর নিস্তার লীভ করিতে পাঁরিল ন1ঃ যে হেতু ওয়েলস 
মাঁহেব " মতিবারুর” নাম শুনিয়াই একেবারে হলিয়) উঠ্টিলেন | 
প্রতিপক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দীর সময় স্বয়ং তাহাদিগকে সওয়াল 
করিতে লাগিলেন, আর আনামীর পক্ষীয় ৰারিষ্টারদের বন্ত তার 
সময় বধির হইয়! রহিলেন| জুরিদিগকে চার্জ দিবার সময় 
আসামীর অপরাধ ষে প্রমাণ হইয়াছে, তাহা ভন্ন ত্ন করিয়া 
বুঝাইফ| দিলেন | যে স্থলে স্বয়ং বিচারপতি বিপক্ষ, সে স্থলে 
সহত্র বারিার অপরাধীর স্বপক্ষে বক্তৃতা করিলেও ফলদায়ক 
হয় না| “মতিবাবুর” কারাকদ্ধ হওয়ার কিছু দিন পরেই কলি- 
কাতার নামলুৰ, দাঙ্গাৰাজ ও মোকদদমাবাজ জনৈক ধনবান্‌ 
চতুর্দশ বৎসরের জন্য ছ্বীপান্তরিত হইয়াছিল | সেই পর্যয্ত 
(91010 61506ঃ।০যর বিচারপতি আর কলিকাতা .হাই- 
কোর্টের বিচারাসনে উপবেশন করেন নাই এক্ষণে প্রায় 
মকল বিচারপতিরই 4১0৫0160]1 (০5007)0$ ওবল, এই জন্চ 
সাহারা অপরাধীকে গুক দণ্ড দিতে ইচ্ছুক নহেন। 

এক্ষণকার রাজমন্ত্রিগণেরও জিদ বজায় রাখ সম্বন্ধে এক 
মহাঁকোক আছে। কিনে আপন পক্ষ সমর্থন করিব, ও আপন 
দলের পুষ্টি সাধন. করিব, ইহার জন্য তাহার) সকল প্রকারের 
ক্কার্য্য করিতেই প্রস্তুত আছেন । তাহাদের যদি ঈশ্বরদত্ত অসাঁধা- 
রণ বুদ্ধি না থাকিত, তাহা হইলে, অতি অল্প কালের মধ্যেই 
অনাদৃত হইয়। নিজ নিজ পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন। 

এতদেশীয় কতকগুলি ধনীর পরনিন্দা। শ্রবণে অত্যন্ত প্রনৃত্তি 
আছে। তাহারা সেই গবরৃত্তি চরিতার্থের নিমিত্ত কতকগুলি 
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বিশ্বনিন্ছুক লোককে অর্থের দ্বারা বশীভূত করিয়া রাখেন | 

কেনন।, পরকুৎস। ন! শুনিলে, তাহাদিগের কর্ণবিবর পরিতৃগু হয় 
না| যে সময়ে পাঁচজন সাধুব্যক্তি কোনও নিতান্ত দৌঁষীর 
অপরাধ মার্জনা করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করেন, সেই 
সময় প্রবৃত্তির দোৌঁষে কোনও কোনও নরাধম নিতান্ত সুশীল 
ব্যক্তির অপকীর্তি শ্রবণে আত্মাকে চরিতার্থ করিয়া থাঁকে | 

কতকগুলি লোক অকারণ অর্থ দ্বারা কলহ ক্রয় করিয়া প্রতি- 
বেশীর মহিত শত্রুতা করে | যে সকল কার্য দ্বারা অমঙ্গল 
ব্যতিরেকে আর কোনও লাভ নাই, তাহারা প্রবৃস্থির দোষে সেই 
অনর্থক কলহ ঘরে আনিয়া উপস্থিত করে| যদি মৌঁকদমায় 

হাঁরিল, তবে আঁপনি ধনে প্রাণে সারা হইল, ইহ! প্রথমে না 

বুঝিয়। কেবল প্ররৃত্তির পরবশ জন্য অনেকে এই আমোদে হুত- 
সর্ধস্থ হয় | 

কুপ্ররৃত্তিই হউক বা৷ সুপ্রবৃভিই হউক, মনুষ্য যখন যে প্র 

তির বশীভূত হয়, তাহাঁতেই তাহার অসাধারণ বুদ্ধি কৌশল 

প্রকাশ পাইতে থাকে | বোঁধ কর, এক জন যৌবন কালে তস্কর 
ৃততিতে প্রবৃত্ত হইল| কিছু কাল সেই কার্ধ্য করিতে করিতেই 

তস্কর বৃত্তিতে তাহার অসাধারণ বুদ্ধির বিকাশ পাইয়া যায় | কারণ 

সেই বিষয়েই তাহাঁর সর্বদা ধ্যান থাকে, আপনা হইতেই তাঁহার 
নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া লয় | ইহার পোঁষধকতাঁর জন্য আর" 
একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে যে, এক ব্যক্তি যৌবন কালে 
ঘোর লম্পট হইয়া উঠিল; কিন্তু গুকজনের ভয়ে বাটা হইতে বহি- 
গত হইতে পায় না, এবং অর্থ সন্বন্ধেও কুলান হয় না| সেই 
লম্পট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়। যেমন বিনা উপদেশে এ ঢুইটি 


মময় ও প্রবৃতি | ৩১ 


বিষয়ের স্ুবিধ। করিয়া লইতে পাঁরে, সেই ৰূপ যে যখন যে পাৰ 
ত্বির ঘোর বশীভূত হয়, ভাহাভেই তাহার অসাধারণ বুদ্ধি প্রকাশ 
পাঁইবে,তাহাতে আর সন্দেহ নাই| এই জন্যই ইংরাজী ও মংস্কৃত 
ভাষায় ছুইটি মহাঁবাক্য ঠা আছে, & ছচ1)0:0 01৫00 19 
হা টি (1১07০ 15 2, ৯০১ ৮ এবং & বাদৃশী ভাঁবন। যন্ত সিদ্ধি- 

বতি তাদৃশী | % 

এৰূপ অনেক দেখিতে পাওয়| যাঁয় যে, ছুই সহোদরের মধ্যে 
এক জনের সঙ্গ দোষে নীচ প্ররৃত্তি হইল,__অর্থাৎ বাল্যকালাবধি 
বিশিষ্ট বিদ্যার চর্চা পরিহার করিয়। লম্পটগরণের সহিত * গাওনা 
বাজনা!” শিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিল | যদি বল, এ প্রবৃত্তির 
উদ্দেশ্য কি? আর কোথা হইতে এ প্রবৃত্তির সঞ্চার হইল? 
তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, উল্লিখিত ভ্রাতৃদ্ধ় এক রজনীতেই এক 
জন থিয়েটার দেখিতে, অপর জন বেখুন সমাজের বক্ত.তা শুনিতে 
গমন করিল | বোধ কর, কনিষ্ঠ থিয়েটার দেখিতে বনিয়াছে, 
যথা সময়ে “গিরিজায়া” আসিয়া রঙ্গভূমে প্রবেশ করিল। 
তাহার কথ৷ বার্তা শুনিয়! এবং স্থআাব্য সুর ও লয় সংযুক্ত সঙ্গীতে 
কনিষ্ঠের মন মুগ্ধ হইয়া উঠিল | সেই সময় হইতেই এ যুবকের 
“গাওনা বাঁজনা” শিক্ষা করিতে প্রবৃত্তি জন্মিল | প্রাতে তাহার 
এক জন বন্ধুর সহিত সঙ্ঈত সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হও- 
যাতে, বন্ধু কহিল, সঙ্গীতের ন্যায় বিদ্যা আর নাই, এই বিদ্যায় 
জগত মোহিত হয়| আমাদের বড় লাট সাহেবকে কয় জনে চেনে ? 
কিন্তু বদছু ভউ প্রভৃতি গায়ককে না চেনে এমন লোকই নাই। 
বন্ধুর এই কয়েকটি কথা উক্ত যুবকের প্রবৃত্তি ৰপ অনলে ঘ্ৃতা- 
হুতি প্রায় হইল | সে নেই দিন বৈকালে এক জোড়া তবলা 
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কিনিয়। আিলা গুক জনের তাড়নায় তাহাকে বিদ্যালঙে 
যাইতে হইত বটে কিন্তু মন প্রাণ সেই তবলার উপর পড়িয়া 
খাকিত (| কখন বাটী যহিব, কথন বল! বাজাইব, এই 
ৰূপে *গাওন! বাজনার” প্রতি তাহার অত্যন্ত ঝৌঁক হইল | 
নেই জন্য অনেক নীচ লোঁকের সহিত তাঁহার আলাপ হইভে 
লাগিল! কারণ বেই যুবক যদি শুনে যে, অমুক লোক ভান 
বাঁজাইতে পারে, তাহা হইলে, নে যে ৰপ লোক হউক ন] কেন, 
তাহার নিকট কিছু না কিছু শিক্ষা পাঁইব, এই আশায় তাহার 
সহিত আলপ করিতে বাধ্য হয়! সঙ্গীতের অনুরোধে নীচ ও 
লোভী লোকের সহিত সর্কদ] বহবাঁসে সে তাঁহাদের রীতি, নীভি 
ও প্রহৃতি শিক্ষা করিতে লাগিল | এ দ্রিকে জ্যেষ্ঠ ভাতা বেথুন 
সমাজে থিয়। দেখিলেন যে, এক জন যুবক ইংরাজী ভাঁষাঁয় অন- 
গন বক্তা করিতেছেন | জিজ্ঞাস! করিয়া জানিলেন, তিনি 
এক জন প্রধান বিদ্বান | বক্তার বক্তৃতা! প্রণালী ও শ্রোতা" 
গণের প্রশংসাবাদ শুনিয়। আমাদের যুবকের মন আর্দ্র হইল | 
সেই অবধি তাহার বিদ্যা শিক্ষায় ঘোর প্রবৃত্তি জম্সিল | পর 
দ্বিন পরাতে 13168 [90699 নামক পুস্তক খানি ক্তদ্ধ 
করিয়া আনিলেন, ও বিশেষ মনোযোগ পুর্বাক দেই খানি ও 
অন্যান্য পুস্তক পাঠে জল্প দিনের মধ্যেই এক জন ক্তবিদ্য 
লোঁক হুইয়। স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন | পাঠক" 
গণ, প্রবৃত্তি তেদে অবস্থার কিৰপ তারতম্য ঘটে, ভাহা। বিশেষ 
বিবেচন। করিয়া দেখুন | এক সময়েই উভয় ভ্রাত। ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানে গমন করিয়। হৃদয় ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তির বীজ বপন 
করিয়। বাটী আসিলেন | সময় ও অবস্থা ছুই জনেরই এক 


সময় ও প্ররত্ত! ৪5 


প্রকীর; কিন্তু কালে প্রবৃত্তির দোষ গুণ এক জন অবনত ও 
অপর জন উন্নত হইয়। পড়িলেন | . 
মনুষ্য মাত্রেই প্রবৃত্তির দাস | প্রতৃত্তি ছুই প্রকার | লোক 
বিগহিভ এবং যুক্তি ও ন্যায় বহিভ্ূ্তি কার্ষ্ের অভিলাষকেই 
কুপ্রবৃত্তি কহে) আর ন্যায় যুক্তি ও ধর্ম সঙ্গত কার্য্যের ইচ্ছাকে 
সুপ্রববত্তি কহিয়া থাঁকে | একটি অন্ঠায় কার্ধ্য করিতে গেলে, 
কত দুর যে কণ্ঠ ভোগ করিতে হয়। তাহা বর্ণনাতীত | বোধ 
কর, এক জন মদ্যপায়ীকে তাহার এই কুগ্রবৃত্তি সাধনের জন্য 
দময়ে সময়ে কত দূর লাঞ্ছনা ও কষ্ট স্বীকার করিয়া অর্থ সঞ্চয় 
করিতে হয়, অসৎ কার্য করিয়া মধ্যে মধ্যে দণ্ড ভাজন হইতে 
হয়, লোকলজ্জাঁয় সর্বদা সঙ্ক,চিত থাকিতে হয়, সময়ে সময়ে 
তাহার মনে কিছু মাত্র শান্তি থাকে না; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে, সেই ক্ষণিক আমোদের জন্য এত দুর লাঞ্চনা ভোগেও 
তাহার চৈতন্ঠোদয় হয় না| সে যদি উক্তকুগ্রবৃত্তি দমন করিতে 
পারে, তাহা হইলে, অনেক পরিমাণে শান্তিস্থখ লাঁভ করিতে 
পায়| এই ৰূপে মনুষ্য সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কুপ্ররৃত্তির 
বশবর্তী হইয়! নানা ক্লেশ ভোগ করে, ও মনের চাঞ্চল্য ঘটা ইয়া 
থাকে। আবার, দেখিতে পাওয়া ধায় ষে১ কখনও কখনশু মনুষ্য 
সপ্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়াও তাহার সেই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার 
জন্য গহিতাচরণে প্রৰুত্ত হয়| যেমন কোনও দয়ালু বালকের 
কউ কোনও দরিদ্র ব্যক্তি কিছু যাঁ্র। করিল) তাহাতে এ বাঁল- 
কের উপকার করিবার ইচ্ছা! মনোমধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল! 
কিন্তু অর্থের অপ্রতুল বশতঃ দে মাতার বাঁক্স হইতে টাকা চুরি 
করিয়| এ দরিদ্রকে দান করিল | এই নকল কারণে বোধ হয় যে, 
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যে একুষ্য প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইলে, নিরৃত্তি করিবার ক্ষমত| ধারণ 
না করে, তাহার যে কোনও ৰূপ প্ররৃতি মনোমধ্যে উদয় হইলে, 
তাহা চরিতার্থ করিবার জন্য তাহার হিতাহিত জ্ঞান ন। থাঁকাতে, 
সময়ে মময়ে সে সম্পূর্ণ কষ্ট ভোগ করিয়| থাকে | আরও দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, যে অবস্থায় মন শান্ত থাকে, সে স্ময়েও যদি 
তাহার অভীষ্ট উপভোগ্য বিষয় কার্ধ্য গতিকে উপস্থিত হয়, 
তৎক্ষণাৎ লোকের তদ্বিষয়ক প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠে | 
যেমন, কোনও মন্ুষ্যের আহারের ইচ্ছা না থাকিলেও, তাহার প্রিয় 
আহার সামগ্রী সম্মুখে উপস্থিত হইলে, আর সে সুস্থির থাকিতে 
পারে না, তখন তাহার বৃতুক্ষ! হৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠে! 

এক্ষণে উপসংহার কালে এই মাত্র বক্তব্য যে, অর্থের স্বচ্ছলতা 
বশত, এবং সময় ও অবস্থা ভেদে মনোমধ্যে নানা কুপ্রবৃত্তির 
আবিভাঁব হইয়া! থাকে; কিন্তু কার্য কালে সেই প্রবৃত্তির নিৰৃত্তি 
করিতে যেন শক্তির অভাব না হয় | কখনও কুপ্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় 
দিও না, মনোমধ্যে কুপ্রহৃত্তির আবিতাঁব হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ 
তাহাকে দমন করিও | তাহা হইলে, অনেক পরিমাণে শান্তি- 
স্থখ সম্তোগে অধিকারী হইতে পারিবে | 
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স্থখ আর ছুঃখ কাহাকে বলে, সর্বাগ্রে তাহার হেতুবাদ 
করিয়া তাহার পর, মুল প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করিৰ | মনের শান্তির 
নাম সখ, কোনও কালে কেহ এ কথার প্রতিবাদ করেন নাই | 
মন বিকৃত অবস্থায় থাকিলে, নগুহ ছঃখের কারণ হয়, ইহাও 
সত্য | তবেই মনের শান্তিও মনের অশান্তি স্থখ দুঃখের মূল, 
সকলেই ইহা স্বীকার করিয়া আসিতেছেন | কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তিরা 
আপন আপন মনের প্ররুত অবস্থা অনুভব করিতে ন| পারিয়া 
অলীক আমোদ আহ্কাদকে স্থখ বলিয়া বোধ করে| যেমন 
তৃষিত স্থগকুল মরীচিকাকে জলত্রমে তাহার দিকে ধাবিত হয়, 
সেই ৰপ অশিক্ষিত ব্যক্তির! গ্ররুত সুখ বা ছুঃখ কাহাকে বলে, 
তাহ। লম্পূর্ণ বূপে বুঝিতে না পারিয়! সখী হইবার মানসে চরমে 
সমূহ ছুঃখদায়ক এক প্রকার বিভ্রমের বশবর্তী হইয়া কষ্ট পাইতে 
থাকে | তাহার সুখী হইবার আশায় এই সংসার ক্ষেত্রে দর্কাদ। 
উন্মের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে; কিন্তু মুহুর্তের জন্য ওকৃত 
সুখ অনুভব করিতে পাঁইতেছে ন। | বিভ্রম বশতঃ ছুঃখকে স্থখ 
, জ্ঞান করিলে, মনের শাস্তি জন্মিবে কেন? অর্থই যদি সকল 
: সখের হেতু হয়, তাঁহা হইলে, বিপুল ধনের অধীশ্থরেরা সচরাচর 
শান্তি ভোগ করিতে পান না কেন? ধনবানেরা সুখের জন্যই 
অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহাতে আর সংশয় নাই; 
তথাচ, তাহাদিগকে মুহূর্তের জন্য প্রকৃত স্থখী বলিয়া বোধ হয় 
ম1| কারণ, সখ ভোগের আশয়ে তাহারা যে সকল কার্যে প্রন 
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হইয়া অর্থ নাশ করেন, প্রায় ভৎসমুদয়ই দময়ে সময়ে অন্থখ 
প্রদান করে, ইস জানিতে পারিয়াও বিভ্রম বশভঃ আবার সেই 
সকল কার্যে প্রবৃত্ত হন | কোনও ধনবান্‌ সখের আশয়ে কল্য 
যে সকল কার্ধ্য করিয়া কিছুমাত্র স্থখী হইতে না পারিয়া ভাবিয়া- 
ছিলেন, আর এৰূপ কার্য্য করিয়৷ শরীর ও মনকে কণ্ট দিব না, 
তিনি প্রভাতে শরীর কিয়ৎ পরিমাণে প্রক্কৃতিস্থ হইলেই, আবার 
সেই বিষম বিভ্রম বশতঃ দেই সকল কার্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত 
হন| অজ্ঞানত|। বশতঃ যাহারা সুখ দুঃখের তারতম্য বুঝিতে পাঁরে 
না, তাহাদিগের নিকট সুখ দুঃখ উভয়ই মান | গোলযোগ 
করিয়। কদর্য্য আমোদ প্রমোদে দিবাঁরাত্র অতিবাহিত করাই 
তাহাদের উদ্দেশ্ট | তবেই মনের শান্তির নাম স্থুখ ও মনঃপীডাঁর 
নাম ছুঃখ, ইহা সর্ব সাধারণকেই স্বীকার করিতে হইবে | 

মনের গ্রীনি সমৃহই এক মাত্র দুঃখের কারণ | যখন কোনও 
কারণ বশতঃ মনে গ্লানি ইপস্থিত হয়, তখন প্রকাণ্ড সাঁআাজোর 
অধীশ্বরও স্থখ অনুভব করিতে পারেন না; ভাঁহাকেও সর্বাভো- 
ভাবে অন্থুখী হইতে হয় | প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, জাতি 
* বিশেষের ধর্মের কতকগুলি কঠোর সামাজিক নিয়ম সময়ে সময়ে 
মানবের আত্মগ্রীনির হেতু হইয়া থাকে | এক সময়ে এতদেশে 
সভীর সহমরণ একটি প্রধান ধর্ম বলিয়া পরিগণিত ছিল | হিচ্ছু, 
শাস্ত্রের প্রলোভন এই ৰূপ যে, ষে সতী মৃত পতির সহিত হাস্তয- 
বদনে চিতানলে দগ্ধ হন, ভিনি পতির সহিত অনন্ত কাল স্বর্গস্থখ 
ভোগ করেন| এই স্বর্গস্থখের গুত্যাশায় কত শত কুলকামিনী 
উন্মাদিনীর শ্ঠায় গুগ্জলিত চিতানলে আত্ম বিসর্ভন দিয়াছেন | 
য়ে মরিল, মে মংসারের সকল জ্বালা হইতে নিস্তার পাইল, মনে 


দুখ ও ছুংখ| ৪৫. 


বিষয়ের উপর এক্ষনে কিছু বক্তব্য নাই; কিন্তু সহমরণের 
উদ্যোগটি কত দূর ভতরঙ্কর, এবং নেই নৃশংস ধর্মাদিষ্ট কায 
সাধনে লোককে কি কে অস্ত্খী হুইতে হয়, এ স্থলে তাহাই 
রর্ণনের প্রয়োজন ! 

বোধ কর, একটি ব্রিংশ বর্ধীর যুবকের মৃত্যু হইল | সেই 
উপযুক্ত পুক্রকে মৃত দেখিয়া তাহার পিতা, মাতা” ভ্রাতা, ভগিনী, 
ও তন্যঠান্ত পরিজনেরা হাহাকার শব্দে রোদন করিয়! উঠিলেন | 
শোকের প্রথম তরঙ্গ সমুখিত হইতেছে, এমন সময়ে পরিজনেরা 
দেখিতে পাইগ্গেন ষে, নেই মৃত যুবকের বিংশতি ব্ীয় সুন্দরী 
যুবতী ভার্ধ্য| তাহার ছুপ্ধপোষ্য ক্রোডস্থ শিশুকে দুরে নিক্ষেপ 
গুর্বাক আত্রশাখা হস্তে করিয়! সীমন্তে সিন্ডুর দিয় মৃত পতির 
শষ্যাঁয় উপবিষ্ট হইলেন | তাহাকে দৃষ্টি করিয়াই সমস্ত পরিবার 
কিছু সময়ের জন্য স্তস্ভিত হইয়া রহিলেন | পরে সতীর শ্বশুর 
চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে সককণ স্বরে কহিলেন, মা, তুমি আবার 
আমাদিগের ক্ষত শরীর লবণীক্ত করিবার উদ্যোগ করিতেছ কেন? 
ক্ষান্ত হও | এ দেখ, তোঁমার শিশু পুত্র ধুলায় পড়ি! কাঁদি- 
তেছে | মা, আমার তাদুশ লোকবল ও ধনবল মাই যে, এই 
ভয়ানক কার্য লমাধা করিয়া উঠিব | এই কথা! শুনিয়। সতী 
প্রফু বনে উত্তর করিলেন, পিতঃ, আমাকে নিবারণ করিবেন 
না, তাহ! হইলে, আমাকে গুকযাক্য অরহেলন জনিত পাপ 
ভোগ করিতে হইবে | প্রসন্ন বনে অনুমতি ককন, আঁমি পতির 
সহিত অনন্ত ধামে গমন করি! পতির মৃত্যু সংবাদ আঁমার 
কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্রই, আমি ত মরিয়াছি| এক্ষণে আমার 
কায়মাত্র লইয়া গিয়া পতির সহিত জুরধুনী তটে দাহ ককন | 
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আপনার কিছু মাত্র তয় নাই, আমি বংশের মুখোজ্জবল করিয়া 
হাস্য বদনে পতির সহিত চিতানলে তক্মীভূত হইব | 
অনুকের পুত্র মরিয়াছে, তীহার পুত্রবধূ সহম্তা হইবে, এই 
বাদ পলীতে প্রচার হওয়ায়, মৃত ব্যক্তির বাটার সম্মুখ ভাগ 
লোকারণ্য হইয়া পড়িল | যাহারা নিতান্ত আত্মীয়, তাহার! 
বিরস বদনে ক্রমে ক্রমে বাটার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাখি- 
লেন| সমাগত নর নারীগণ মুত ব্যক্তির পিতা মাতার অবস্থা] 
দেখিয়া শোঁক করিতে লাগিলেন; তন্মধ্যে যাহার! ছুই এক বার 
সতীদাহে সাহায্য করিয়াছেন, তীহারা সদর্পে মৃত ব্যক্তির 
পিতাকে কহিলেন, মহাশয়, আপনি অত ভাবিবেন না, এ সকল 
বিধি কত কার্য; যাহা হইবার তাহ! অবস্থাই হইবে, কেহই ভাহার 
গতি রোধ করিতে পারিবে না| এক্ষণে আপনার অন্ুমতি 
হইলেই, আমর! শৰ এবং সতীকে তীরস্থ করি $ যে হেতু, এ 
সকল কার্য্য ছুই চারি ঘন্টায় সমাধা হইবার নহে | মৃত ব্যক্তির 
পিতা অগত্য| সম্মতি দান করায়, কয়েক জন বলবান্‌ যুবক হরি- 
ধ্বনি করিভে করিতে শবের সহিত সতীকে গঙ্গাতীরে আনিলেন | 
গঙ্গাতীর জনতাপূর্ণ হইয়া গেল | সংবাদ পাইয়া স্থানীয় মাজি- 
ট্রেট, ঘটনা স্থলে আসিয়া:রীতি মত সতীর জবানবন্দী লইলেন, 
এবং ব্যবস্থা মত দাহ কার্যের আদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন | 
' এ দিকে শুষ্ক কাষ্ঠে একটি প্রাশস্ত চিতা প্রস্তুত হইল| সতী গঙ্গা- 
স্বান করিয়া অলক্তক পরিধান করিলেন | তাহার পর, রক্ত পউ- 
বস্ত্র, রক্তস্ত্রে নির্মিত আতরণ, পুষ্পমালা, এবং আন্দুলাগ্রিত 
কেশে বিবিধ বর্ণের সুন্দর পুষ্প ও সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্ডুর 
পরিধান করিয়া প্রথমতঃ স্ু্ষয অর্ধ; দিলেন | তাহার পর, নিন 
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নাথ মন্ত্র আৰৃতি করিয়া স্বামীর সহিত চিতার উপর শয়ন 
করিলেন, 
“মতে ভর্তরি যা নারী সমারোহেদ্কভাশমম | 
সাকন্ধতী সমাচার স্ব লোকে মহীয়তে ॥৮ 

পাঠকগণ, সতী চিতার উপর মৃত পতির পার্থ শয়ন করিলে 
পর, কতকগুনি লোক তিন গাছি মোটা দড়ি দিয়া শবের সহিত 
সতীকে দৃঢ় বন্ধন করিন| ভাহার পর, ছুইটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
কাচা বাশ শবের ও সতীর উপর চাপাইয়া আট জন করিয়া 
ষোল জন বনবান্‌ যুবক চিভার ছুই পার্খে চাঁপিয়। ধরিল | তহ- 
পরে রীতিমত মুখাম্সির পর চিতায় অনল সংলগ্ন করিয়। দিয়া 
সঙ্গে সঙ্গে ঘৃত সংযুক্ত পাট ও ধুনা ঢারি দিক হইতে চিতা 
উপর অবিরত নিক্ষেপ করিতে লাগিল | সেই সময়ে ঢাক ঢোল, 
এবং শঙ্থ ঘণ্টা ও উলু ধুনিতে ঘটনাস্থল প্রতিধ্বনিত হইয়! 
উঠিল | মুহূর্তের মধ্যেই সেই প্রহ্থলিত হতাঁশনে সতীর প্রাণবায়ু 
বহির্শত হইল| 

এক্ষণে রূটিশ গবর্ণমেন্টের আঁদেশে সতীদাহ উঠিয়া গিয়াছে | 
আর হিন্দু জাতিকে সময়ে সময়ে স্ত্রীতত্যায় উৎসাহ দান করিতে 
হয় না| সে যাহা হউক, এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, এই ধর্া- 
শাস্্াদি&্ সহমরণ দ্বার৷ তৎ কালের লোককে সময়ে সময়ে কত দুর 
অস্থ্বী হইতে হইত| কেবল এক কাল্পনিক স্বর্ম লাভের জন্য 
সেই অল্প বয়স্কা পরমস্গন্দরী স্্রীলোকটি ক্রোনস্থ শিশু সন্তা- 
নকে পরিত্যাগ করিয়! স্ব ইচ্ছায় মৃত পতির সহিভ চিতানলে 
ভম্মীভূত হইলেন | যদি পরকালে তাহার যথার্থই পতির সহিত 
কোট কল্প স্বর্দতোগ হয়, ভবেই মঙ্গল, নহুব। শ্াস্ুকারেরা 
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তাহাকে কত দুর প্রতারিত করিলেন, ভাবিতে গেলে, আমাদিগের ' 
যার পর নাই কই উপস্থিত হদ্ব| কথিত স্ত্রীলোকটি প্রধানতঃ 
শাস্তরোক্ত কয়েকটি বচনের উপর বিথ্বীস করিয়া ইহ কালের নমস্ত 
সুখে জলাঞলি দিয়া গেলেন| দেই যুবতী কি অল্প বয়সে মৃত 
পতির সহিত চিতানলে দগ্ধ হইবার জগ্ঘ অবনীতে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন? না, এ কথা কখনই আমর] বিশ্বাদ করিতে 
পারিনা | পতি বিয়োগের পর, তিনি যদ্দি জীবিত থাকিতেন, 
ভাহ| হইলে, কেবন্ন এক পতি সহবাস সুখ ব্যতিরেকে সাংসারিক 
অন্যান্য সুখে তাহার কখনই অভাব ঘটিত না| হয় ত, তাহার 
সেই ক্রোডস্থ শিশু সন্তান কালে এক জন ভাগ্যবন্‌ লোক হইয়া 
আপন গ্রভধারিণী জননীকে নান! সুখে সুখী করিত। সেই 
স্্রীলৌকট জীবিত থাকিলে, সন্তানটির রীতি মত লালন পালন 
হইত, শোকসন্তপ্ শ্বশুর "শাগড়ীর বৃদ্ধাবস্থার় সেব! শুশ্রাষ। 
হইত, স্বয়ং নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়। নয়নের সার্থকত। সম্পাদন 
করিতেন, ক্ষুধার্তকে অন্ন জল, এবং বস্ত্রাবিহীনকে বস্ত্র দান করিয়। 
পরোপকার সাধন করিতেন, ক্রিয়। কাণ্ডে সাহায্য করিয়া আজ্মীয়- 
বর্মের অনেকাংশে আঙ্গুকুল্য করিতে পারিতেন। কিন্তু শাস্ত্রে 
প্রলোভনে তিনি একেবারে স্বার্থপর হইয়া সমস্ত পরিবারের মাঁয়া 
মমত| পরিত্যাগ করিলেন, এবং শ্বশুর ও শাগুড়ীকে দুঃখের 
উপর ছুঃখ দিয়! আপনি স্বর্ণ ভোগ করিতে গেলেন। অন্ত কি 
কথা, আপনার জনক জননী ও গর সন্তানের প্রতিও দৃষ্টি 
শীত করিলেন না| তবেই এ কথ। অবশ্য বসিতে হইবে যে, কেবল 
এক ধন্ম বিগ্াঁসেই স্ত্রীলোকট অল্প বয়সে যার পর নাই যন্ত্রণা 
ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন | তাহার শিশু সন্তানটি 
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এক কাঁলে পিতৃমাহৃহীন হওয়ায়, মহাকণ্টে পিতামহী দ্বারা 
লালিত ও পাঁলিত হইতে লাগিল | তীর পিতা, মাতা, জাতা 
ও ভগিনীরা দীর্ঘ কাল শোকানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন | তাহ] 
দ্বারা আত্মীয় স্বজনের ষে তাঁবী উপকারের সম্তাঁবন। ছিল, 
তাহার কিছুই হইল না। 

শান্্রকারের! এতদেশীয় নরনারীগণকে শাস্ত্র সম্মত কার্য্ের 
অনুষ্ঠানে প্ররৃত্ত করাইবার চেষ্টা পাঁইয়াছিলেন; কিন্তু ভাহা- 
দ্িগের মনঃকলিত শাস্ত্র সম্মত কঠিন নিয়মগুলি মনুজকুল গরতি- 
পাঁলনে সক্ষম হইবে কি না, তাহা তাঁহারা এক বারও ভাবিয়। 
দেখেন নাই | তাঁহারা একপ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, আঁমা- 
দিগের প্রণীত ধর্ম্াশান্ত্রের সমুদয় নিয়ম চির কাঁল সমভাবে চলিয়া 
যাইবে | কালের পরিবর্তনে যে মন্ুষ্যের রীতি নীতি ব্যবহার ও 
র্কৃতি নর্বাতোভাবে পরিবর্তিত হইয়! যাইবে, ধর্মশান্ত্ প্রণেতৃ- 
গণের এত দুর দুরদৃ্টি ছিল না| যদি কোনও স্ত্রীলোক বিধবা 
হইয়াই পুরা কালের মত কোনও মুনি খধির আশ্রমে গিয়া অব- 
স্থান করিতেন, তাহা হইলে, খধিগণের কঠোর ধর্মমানুষ্ঠান দেখিয়া 
অনেকাংশে তীহার প্রকৃতির পরিবর্তন হইয়| যাইত | তিনি 
যখন যৌবনে বিধব| হইয়া বিলাস পরিপুরিত সংসাঁরাশুমে অব- 
স্থান করিতে লাগিলেন,এবং এক এঁহিক সুখের জন্য মমাজের প্রায় 
সমস্ত লোককেই ধর্মশাস্্ নিষিদ্ধ কার্যে প্রবৃত্ত হইতে প্রতিক্ষণ 
দেখিতে লাগিলেন, তখন কেবল এক ধর্ম ভয়ে তিনি কি প্রকারে 
আত্মশীমনে সক্ষম হইবেন ৭ সমবয়স্কী আর দশ জন স্ত্রীলোঁ- 
ককে স্বেচ্ছাচারে লিপ্ত হইতে দেখিয়| কথিত স্ত্রীলেকিটি মনে মনে, 
অবশ্ট ভাবিতে লাগিলেন, এ কি, আমার সমবয়স্কারা কেহুই ত 
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পরকালের ভয়ে ভীত নহে; এই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত কেহই 
প্রতিপালন করিতেছে না ; তবে আমিই বাঁ কি জন্য একপ মহা- 
কষ্ট স্বীকার করিব দশ জনের দেখিয়া শুনিয়া তাহার পর- 
কালের ভয় একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল | হবিষ্যান্ন ভোজন 
এবং কম্বল শষ্যায় শয়নও ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিলেন | পুর্বে 
বিলাঁসের প্রতি কিছু সাত্র দৃষ্টি ছিল না; কিন্তু এক্ষণে অঙ্গ 
মার্জন, কবরী বন্ধন, ও উত্তম বসন পরিধান করিতে আরম্ত 
করিলেন | সমবস্কাদিগের সহিত ক্রীড়া কৌতুক করিতে শিখি- 
লেন! মন সর্বতোভাঁবেই বিলাসী হইয়া উঠিল | কেবল গুক 
জনের শাসনে পাঁপকর্ম্মে লিগ হইতে কাল বিলম্ব হইতে লাগিল | 
যখন মনোবিকার প্রবল পরাক্রম প্রকাশ আরন্ত করিল, দুর্দ- 
মনীয় ইন্দ্রিয় তাঁড়নে শরীর জর্জরিত হইয়া উঠিল, তখন আর 
অগ্র পশ্চাৎ দৃষ্টি রহিল ন1; কেবল এক ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার 
জন্যই মন নিতান্ত অসুখী হইয়া রহিল | যে কার্যে যাহার 
অতিশয় ইচ্ছ। জন্মে, সে তাহার সহজ উপায় আপনা আপনি 
করিয়া লইতে পারে | এই জন্য যুবতী অতি অল্প কালের 
মধ্যেই ব্যভিচার দোষে লিগু হইলেন| কিন্তু পাঁপপন্কে পতিত 
হওয়াতে মনের শান্তি ভঙ্গ হইয়া গেল | যে গর্হিত কার্ধাকে পূর্বে 
পরম স্থখ বলিয়া বোধ হইয়াছিল, এক্ষণে সেই কার্ধ্যে প্রবৃত্ 
হইয়া যুবতীকে সর্বদা শঙ্কিতাঁবস্থায় কাল হরণ করিতে হইল? 
যদি কেহ সঙ্গোঁপনে ছুই চারিটি কথ। কহিয়। হাস্য করিত, তাহ! 
হইলে,যুবতীর মনে হইত, ইহারা আমার দুশ্টরিত্রের কথ| জানিতে 
পারিয়াছে। এই বারে সর্বনাশ হইল | একটা সামান্য কথায় 
বলিয়। থাকে, পাপ কার্য কখনই দীর্ঘ কাল গোপন থাকিবার 
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নহে | অতি অল্প কালের মধ্যে ই যুবতীর ছুশ্চরিত্রের কথ! পরি- 
বারের মধ্যে সকলেই জানিতে পারিলেন | ক্রমে বাটার কিন্কর 
কিঙ্রীরাও জানিল £ তাহাদিগের প্রমুখাৎ ছুই এক জন গ্রতি- 
বেশীও শুনিল | বাটার পরিজনেরা যুবতীর সেই পাপ প্রবৃত্তির 
নির্ত্ির অনেক উপায় উদ্ভাবন করিতে আরম্ত করিলেন | জন্নী 
ভাবিলেন, সর্ধঝ ক্ষণ কন্ঠাটিকে আপন চক্ষের উপর রাখিব, 
রজনীতে নিকটে শোরাইব, তাহা হইলে, আর ব্/তিচাঁরে লিপ্ত 
হইবার অবসর প্রাপ্ত হইবে না| ভিনি যেৰপ চিন্তা! করিলেন, 
সেই ৰূপ কার্ধ্ও হইতে লাগিল; কিন্তু যেমন বালির বাঁধে নদীর 
প্রবল তরঙ্গ আট্কাইয়| রাখিতে পারা যায় না, তেমনি ইন্ডরিয় 
সুখান্থরক্ত ব্যক্তিকে লৌহগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেও ফল 
দর্শে না! যুবতীর জনক জননী কিছু কাঁল সছুপদেশ দিলেন, 
ভবিষ/তের ভয় দেখলেন, ভাহাতেও প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইল না? 
বরং পুর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। অবশেষে পরিবার সকলে 
এক হইয়া যুবতীকে গঞ্জন। দিতে ও উৎপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন | কেহ বলিলেন, উহার মন্তক মুগণ্ডন করিয়| দাও; কেহ 
বলিলেন, উহাকে একটা! ঘরের ভিতর চাবি বন্ধ করিয়া রাখ? 
যথাকালে এক মুষ্টি অন্ন দিবে এই মাত্র! ভ্রাভার! কহিলেন, 
না না, উহার শিরশ্ছেদ্ন করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিব; 
“তাহা হইলে, সমস্ত আপৎ ঢুকিয়া যাইবে | যুবতীর গ্রতি দিন 
যাঁমিনী এই ৰপ সকলেই উৎপীড়ন আরম্ত করিলেন | তাহাকে 
ভয় প্রযুক্ত কিছুদিন এ সকল নহা করিয়াও গৃহে থাকিতে হইয়া- 
ছিল; কিন্তু যখন পরিবারদিগের লাঞ্ছনা অসহা হইয়া উঠিল, 
তখন অগত্য। তাহাকে এক দিকে পলাইতে হইল | অমুকের 
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কন্যা কি অমুকের তগিনী কুলটা হইয়] গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছে, 
এই কথা পলী মধ্যে প্রচার হওয়াতে ভুষ্টস্বভাৰ জ্ঞাতিগণ এবং 
দলপতির! সেই যুবতীর পিতাঁকে ও ভ্রাভৃগণকে একেবারে পাইয়া 
বমিল | আঁর উহাদের বাটীতে অন্ন জল গ্রহণ করিব না» উহ্াঁ 
দিগের সহিত আর কোনও সংস্রব রাখিব না, সকলে একবাক্য 
হইয়া এই ৰপ আঁক্ষান্ন আরম্ত করিল। হুতভাগিনীর নিরপ- 
রাধ পিতার ও ভ্রাতৃগণের এবং শ্বশুরকুলের একেবারে সর্বনাশ 
উপস্থিত হইল | সমাজের তাড়নায় আর তাহারা মুখ তুলিয়া 
কথ] কহিতে পারেন না; তক্কর অপেক্ষাও তাহাদিগের অবস্থা 
শোচনীর হইয়া উঠিল। 

পাঁঠিকগণ, এই স্থলে আপনারা বিবেচন! করিয়া দেখুন, 
কুলটা যুবভীর পিতৃকুলের এবং শ্বশুরকুলের হ্থ্যনাধিক পর্ধাশ 
জন নর নারী সমাঁজ ও ধর্মের নিকট কি অ্ারাঁধ করিয়াছেন যে, 
 ভাঁহারা সকলেই মম অংশে এই অস্তখ ভোগ করিতে লাগি- 
লেন ৭ ইহ। কি ভীহাদিগের দেষ, না সমাজ ও ধর্লোর দোঁষ ৭ 
হয়ত যুবতীর উভয় কুলের নরনারীগণ কন্সিন্‌ কালে সমাজ বিকদ্ধ 

| কোনও কার্য্য করেন নাই, তথাচ তাঁহারা এপ অন্গখ ভোগ 
করিতে লাগিলেন কেন৭ এ প্রশ্নের কে সছুত্তর প্রদান করি- 
বেন ৭ বোধ হয়, অনেকেই ইহার গ্রক্কৃত উত্তর দানে সক্ষম হই- 
বেন না| ভবে ধাহার! নিতান্ত সদাশয়, স্তাঁয়পরায়ণ, ও ধাহারা* 
যুক্তি সঙ্গত কথা৷ কহিতে শিখিয়াছেন, সাহারা অবশ্তাই এই কথ] 
রলিবেন যে, এই পধশশ জন নর নারীকে অস্থী করিবার 
প্রধান হেতু, আম[দিগের প্রচলিত অনুদার ধর্ম ও দমাঁজ | যদি 
আবহমান কাল ধর্মমশাস্ত্র সম্মত বিধব। বিবাহ প্রচলিত থাবিত, 


* সুখ গু ছুঃখ। ও 


* তাহা হইলে, কথিত যুবতীকে কখনই এৰপ ব্যভিচার দোষে 
. লিগু হইতে হইত না| যদি সয়াজের ভয়ে পরিজনবর্গ উক্ত 
যুবতীর প্রতি উৎপীড়ন আরম্ত না করিয়! তাহার বিবাহ দিতেন, 
তাহা হইলে, এ কামিনী কখনই পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলে জলাঞ্জলি 
দিয়া সংসরি ত্যাগ করিতেন না| পতিহীন যুবভীগণ রিপু 
পরবশ হইয়া যখন ব্যতিচারে প্রবৃত্ত হয়, ভখন তাহাদিগের 
হিতাহিত জ্ঞান থাকে না | সেই সময়ে আতীয় স্বজনেরা ধর্ম ও 
সমাজের অনুরোধে উৎপীড়ন আঁরন্ত করিলে, তাহা! অনহ্য 
বোঁধে কেহ বা কুলত্যাগ করে, কেহ বা আত্মঘাঁতিনী হয় | 
উপরি উক্ত কাঁরণ বশতঃ অম্মদ্দেশে বহুসংখ্যক জারজ পুত্র 
কুম্া উৎপন্ন হইতেছে | এঁ সকল পুত্র কন্ঠার মধ্যে যদি কেহ 
মর্ধতোভাবে স্থশীল ও শস্ত হয়, এবং নান] গুণে গুণবান্‌ হইয়া 
উঠে, তথাপি তাহারা ধর্ম ও সমাজ বহিভূর্ত বলিয়া সমাজে 
স্থান প্রাপ্ত হয়ন1| এই জন্য অনেককে নান] গুণ সন্ত্েও 
আত্মগ্জানি ভোগ করিতে হয়| যদি তাহারা সমাজে প্রবেশ 
করিতে পাইিত, তাহা হইলে, হয়ত কেহ কেহ আঁপনাদিগের 
অসাধারণ বুদ্ধি বলে সমাজের বিস্তর উপকার করিত | এদেশে 
বিধবা স্ত্রীলোকের জগ্ঘ যখন এত দূর অনিষ্ট ঘটিতেছে, তখন 
দে অনিষ্ট নিবারণের চেষ্টা দেখ! উচিত | পুর্বে গ্রতিপন্ন করা 
হইয়াছে যে, একটি বিধবা স্ত্রীলোকের জঙ্য তাহার পিতা, মাতা, 
আত্মীয়, বান্ধব প্রভৃতি ন্যুনাধিক পর্থাশৎ ব্যক্তির ঘোর মনঃ- 
গীড়| উপস্থিত হয়। সেই ৰূপ শতি শত বিধবা রমণীর জন্য 
কত শত লোক মনংপীড়। জনিত যন্ত্রণ ভোগ করে, ভাহা সহ" 
জেই উপলদ্ধি করিতে পাঁরা যায়| এতন্িন্ন ধর্ম ও সমাজের 
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দোঁষে আমাদিগকে আরও কত দুর অন্থথী হইতে হয়, তাহ] ' 
ক্ষেপে বর্ণন করিতেছি ;- 
সমাজ সাধারণ লোকের ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি রাখে না | যদি 
কেহ উপযুক্ত দময়ে অর্থের অনটন জন্য আপন কন্যার বিবাহ 
দিতে না পারেন, তাহ হইলে, তিনি ধর্মে পতিত ও সমাজের 
নিকট নিন্দনীয় হইবেন! আবার, কোনও নিধন সম্তান্ত ব্যক্তি 
ছুইটি পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হইলে, পুক্তর দ্বয়কে দায়গ্রস্ত হই- 
যাও ধর্মতঃ ও লোকতঃ পিতার শ্রাদ্ধাদি কাধ্যগুলি সমাধা! করিতে 
হুইবে | অনেকে বলিতে পারেন যে, পিতা মাতার শ্রাদ্ধের ব্যয় 
দন্বন্ধে শাস্ত্রে ত কোনও কঠোর নিয়ম লিখিত নাই; ভিল কাঞ্চন, 
তদনুকলে, অরণ্যে রোদনও শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে | এ কথ! সত্য ঃ 
কিন্তু সমীজের অনুরোধে সে সুগম পথে কেহই বিচরণ করিতে 
পারেন না । পিতৃ মাতৃ দায়ের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা 
করিয়া বেড়া ইলেও, কাহাকে জন সমাজে নিন্দনীয় হইতে হয় নাঃ 
কিন্ত একপেও ব্যয় বাহুল্য করিয়া! আাদ্ধাদি না করিলে, সমাঁজে 
অতিশয় মানহানি হইয়া থাকে | এই ৰপ যেখানে আমাদের 
ধর্মের বন্ধন কিঞ্চিৎ শিথিল, নে স্থলেও সমাজের বন্ধন কঠিন 
বূপে ব্যবহৃত হুইয়। সমান ফল উৎপাঁদন করে | 
ধর্ম সম্বন্ধে উপরে যে কয়েকটি কথার উল্লেখ করা গেল, তু 
পাঠে পাঠকগণ যেন এৰপ বিবেচন| না করেন যে, আমরা প্রব্কত 
ধর্মের উপর দোষারোপ করিতেছি | সত্য ধর্মই আমাদিগের এক 
মাত্র সুখের সাধন ও উন্নতির মোপাঁন | যে ধর্ম সকল কাঁলে, 
সকল দেশে, সর্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে সম ভাবে চলিয়া আঁদিতে 
পারে» ভাহাকেই যথার্থ ধন্মা বলা যায়| হিংস| দ্বেষ পরি- 
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ত্যাগ করিবে, সত্য কথ! কহিবে, পরোপকার করিবে, ব্যভিচাঁরে 
বিরভ হুইবে, ও সর্বাতোভাবে ইশ্বরপরায়ণ হইবে, ইহাঁকেই 
সাধারণতঃ সত্য ধর্ম বলা যায় | সর্ব সাধারণ লোকে যদি সর্কাস্তঃ- 
করণের সহিত উক্ত কয়েকটি নিয়ম প্রতিপালন করে, তাহা 
হইলে, যথেষ্ট পরিমাণে সাধারণে সখী হইতে পারে | সামাজিক 
সঙ্থীর্ণ ধর্ম প্রতিপালনের প্রয়োজন নাই বলিলেও বলিতে পারা 
যাঁয় | বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বোধ হইবে যে, প্রকৃত 
ধর্ম ভুলিয়া গিয়া সামাজিক ধর্ম গ্ররতিপাঁলনে প্রায় অধিকাংশ 
লোক প্রবৃত্ত হইয়া রহিয়াছে। এখানে এতৎ সম্বন্ধে আমাদের 
কয়েক পর্টক্তি পদ্য মনে পড়িয়া গেল ,- 

“সংসারের মধ্যে দেখ ধর্মই প্রধান, 

সর্ব কালে এ ধর্মের আদর সমান 

সভ্য কি অসভ্য জাতি পৃথিবী নিবাসী, 

রা পান জন্য সবে অভিললাষী| 

কিন্ত এ ধর্োর কেহ মুল নাহি ধরে, . 

ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ করি ভ্রান্তি পথে চরে |৮ 
এক সামাজিক ধর্ম প্রতিপালন করিতে গিয়া আমরা নময়ে 
সময়ে ছুরপনেয় দুর্দশা ভোগ করিতেছি | কেবল আমাদিগের 
দেশেই কেন ৭ এক এক বার ধর্ম বিপ্লবের সময়ে ইউরোপ খণ্ডের 
এফ একটি দেশ একেবারে ছার খার হইয়া গিয়াছে | পাঠক- 
থণের অবিদ্দিত নাই, আসিয়িক তুরস্কের লীরিয়া প্রদেশের 
অন্তর্মত প্যালেষ্ঠাইনূকে ইউরোপীয়েরা পুণ্ভূমি (ঘা) 
180 ) কহিয়া থাকেন; কারণ এঁ স্থানে যীশু খবী্ট জন্ম গ্রহণ 
করিয়া স্বীয় ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন | কালে সেই স্থান বিধর্মী 
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দিগের হস্তগত হয়| উক্ত পুণ্যভূমি বিংন্মীদিগের ইস্ত হইতে 
উদ্ধার করিবার জন্য খ্ীষ্টধর্মাবলম্বীরা বহু কাল কায়মনে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন | বিধন্মদিগের সহিত খ্বীষ্টমতাবলম্বীদিগের 
সংগ্রামকে ইউরোপীয় ইতিহাঁস লেখকেরা ধর্ম যুদ্ধ (0:08206) 
বলিয়| উল্লেখ করিয়াছেন | তৎকাঁলের খাধর্মমাধল্বীদিগের 
এই ৰূপ দুঢ বিশ্বাস ছিল যে, উক্ত ধর্ম যুদ্ধে হারা শক্র কর্তৃক 
নিহত হইবেন, ত্াহাদিগের আর কোনও কালে নরক যন্ত্রণ| ভোগ 
করিতে হইবে না। এই কাল্পনিক স্বর্গ লাভের প্রত্যাশায় 
ইউরোপের বিস্তর লোক পুণ্য ক্ষেত্রে গমনপুর্বাক ঘৎসর বৎসর 
যুদ্ধ করিয়া সমরশায়ী হইত| নেই কারণে কিছু কাল ইউরোপ 
খণ্ড বিধবাঁয়. ও পিতৃহীন বালকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল| 
তাহারা উদরের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে লাঁলায়িত হইয়া বেড়া- 
ইত| যদি সামাঁজিক সঙ্কীর্ণ ধর্মের এই ফল হয়, তাঁহা হইলে, 
আমর| সেই ধর্মকে কেমন করিয়া সত্য ধন্মা বলিব? খাষ্টধর্থের 
প্রচারের উপক্রমে রোমীয় সআাটের৷ ধর্মাপ্রচারকগণের উপর কি 
অত্যাচার না করিয়াছেন? কেবল এক অন্ধ বিশ্বাসের জন্ঠ কত 
শত লোক প্রহ্থলিত হুতাঁশনে আত্মবিসর্জন করিয়াছে | মার্টিন্‌ 
লুখর. যখন পোপের ক্ষমতা খর্ব করিতে গিয়াছিলেন, সে সময়ে 
ধর্ম বিপ্নদ্ে ইউরোপের যেৰপ ছুর্দশ। ঘটিয়াছিল, তাহা! বর্ণন 
করিতেও হৃদয় কাদিয়া উঠে | ” 
মহাপ্রভু চৈতন্য দেব যে মৃতন ধর্ম যাজন করিয়! গিয়া- 
ছেন, তাহা কাল প্রভাবে কলুষিত হইয়া এক্ষণে একেবারে বিষময় 
ফল ফলাইতেছে| অধুনা বৈষ্ণব মম্প্রদায় কেবল এক হরি 
নামের দোহাই দিয় ভিক্ষা দ্বারা আপনাদিগের জীবিকা নির্বাহের 


, হৃথ গু দুঃখ? ৪২ 


* চেষ্টা করে| কিন্তু কাঁল গ্রভাবে তাহাদিগের উপার্জনের পথে 
অনেক এ্রতিবন্ধক ঘটিয়াছে | এই জন্য যে সকল বৈষ্ণৰ 
জীপুল্র লইয়] গৃহস্থের ন্যায় কাল হরণ করে, তাহাদিগের দুর্দশার 
অবধি নাই| অনশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, ভাহাও স্বীকার, 
তথা স্বধন্মের অনুরোধে ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিবে না। যে 
সকল বৈষ্ণব গৃহস্থাশ্রমে বাঁদ করে না, কেবল ভিক্ষার উপর 
নিভর করিয়। দিন পাত করে, এক এক দিন তাহাঁদেগকে 
আহারাভাবে উপবাসী থাকিতে হয় | মথুরা ও বন্দাবনের চতুঃ 
পার্থে অনেক বৈষ্ণবের আখ ডা আঁছে| তাঁহারা কেবল আকাশ 
বৃত্তিব উপর নিভর করিয়া আলস্তে কলি হরণ করে, ইহা৷ আমরা 
স্বচক্ষে দেখিয়াছি | তাহাদিগের দ্বার। সংসারের কি সমাজের 
কোনও উপকার নাই, তথাচ তাহারা গৃহস্থগণের এক প্রকার 
গলগ্রহ হইয়া উঠিরাছে | ধর্মের দোহাই দিয়া দ্বারে দীড়া- 
ইলে, লোকে তাহাদিগকে একেবারে বঞ্চিত না করিয়া মুষ্টি ভিক্ষা 
দিয়াও বিদায় দিয়! থাকে! 

সামাজিক সঙ্থীর্ণ ধর্মের দ্বারা সংসারের লোককে যে কত 
দুর কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা নংক্ষেপে বর্ণন করিতে গিয়াও 
প্রস্তাব বাহুল্য হইয়া পড়িল। সঙ্কীর্ণ ধর্মের অন্যান্য অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গের বিষয় বিস্তারে বর্ণন করিতে গেলে, এক খানি স্বতন্ত 
খ্স্তক লিখিতে হয়; সেই জন্য সমুদয় বৃত্তান্ত এ স্থলে বিরৃত করিতে 
পারিলা্ না| তবে এ কথ! পাঠকগণকে অবশ্থ স্বীকার করিতে 
হইবে যে, দামাজিক সন্কীণ ধর্মের অনুরোধে আমাদিগকে 
অনেক সময়ে প্রক্কৃত ধর্ম পরিত্যাগ করিয়। অত্যন্ত দুঃখ ভোগ 
করিতে হয়| এই কথার থিনি যত প্রতিবাদ ককন না কেন, 

্ ও 
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বিশেষ বিবেচনা করিয়া অভ্যন্তরে তীক্ষ দৃষ্টি পাত করিলেই ' 
দেখিতে পাইবেন যে, সামাজিক সক্্ীর্ঘ ধর্মা কাহারও মন নির্মল 
করিতে পারে নাই; কেবল বাহ্য আড়ম্বরেই পরিপূর্ণ হইয়া 
উঠিয়াছে | দকল দেশেই শীস্ত্রো ধর্মোর মর্ধ্যাদ] রক্ষা হই- 
তেছে না; কারণ সে মর্যাদা রক্ষ| করা রিপুপরতন্ত্র মন্ুজকুলের 
অসাধ্য | শান্তকারেরা মনুষ্যের ক্ষমতা বিবেচণ1 না করিয়| যে 
নকল কঠোর নিয়ম পালনের আদেশ করিয়া গিয়াছেন, সেই 
সকল নিয়মই আমাদিগকে সময়ে সময়ে দর্কভোভাবে অস্থখী 
করিয়া তুলে | 

পৃথক্‌ পৃথক ধর্ম হইতেই পৃথক্‌ পৃথক্‌ জাতির সামাজিক 
নিম চলিত হইয়া থাকে | উজ্ত সামাজিক নিয়ম সকলও সময়ে 
সময়ে আমাদিগের সমূহ অস্থথের কারণ হইয়। উঠে | স্বাভাবিক 
নিয়ম প্রাতিপালনে আমাদিগকে কার্য গতিকে বাধ্য হইতে হয়; 
কিন্তু সামাজিক নিয়ম দেৰপ নহে | আমরা সে সকল নিয়ম 
প্রতিপালন না করিলে, নাক্ষাঁৎ সম্বন্ধে কোনও কণ্ঠ অনুতব করি 
না বলিয়। তৎ প্রতিপাঁলনে বিশেষ চেষ্িত হই না| স্বাভাবিক 
নিয়ম লঙ্ঘনের ফল প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি, এই জন্য 
বাধ্য হইয়া তৎ সমুদয় প্রতিপালন করিতে হয়| অধিক হিম 
লাঁগিলে, আমাদিগের স্বাস্থ্য তঙ্গ হয়, এটি স্বাভাবিক নিয়ম | যদি 
আমরা কোনও নময়ে কোনও কারণ বশতঃ সে নিয়মের প্র্তি 
দৃষ্টি ন! রাখিয়া ছুরন্ত পৌষ মাসের শীতে লমস্ত রজনী পথে পথে 
ভ্রমণ করিয়া বেড়াই, তাহা হইলে, পর দিন প্রত্যুষেই ভাহার 
ফল ভোগ করিবই করিব। হয়ত ভ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়। 
এক পক্ষের অধিক কাঁল শধ্যাশীয়ী থাঁকিব, না হয়, কফ ও 
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কাশ পাড়ায় সব্ব শরীর ব্যথিত করিয়া যার পর নাই কণ্ঠ দিতে 
থাকিবে | অনিয্মিত কাধ্য করিয়া তাহার এই ফল ভোগ 
করিতেছি, পীড়ার সময়ে মনে মনে তাহা বিলক্ষণ অনুভব 
হইবে | হয়ত, সেই সময়ে মনে মনে দৃঢ় সনবক্প করিয়া রাখিব 
যে, আর হিম ভোগ করিয়| বেড়াইৰ ন1, তাহা হইলে, পুনর্বার 
এই ৰূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না| পক্ষান্তরে, সামাজিক 
নিয়ম আছে যে, যদি আমি আমার প্রিয় পুত্রকে বিদ্য| শিখাই- 
বার জন্য ইংলগডে পাঠাইয়! দি, ও তথায় ক্কৃতবিদ্য হইয়া পুশ্রটি 
স্বদেশে প্রভ্যাবর্তিত হয়, তাহা হইলে, সমাজের ভয়ে আঁ 
তাহাকে সহদা গ্রহণ করিতে পারিৰ না| যেহেতু, আমার পুত্র 
ল্েচ্ছান্ন ভোঁজনে বাধ্য হইয়াছিল | সমাজ নিষিদ্ধ অর্নবযাঁনে 
আরোহণ করিয়া সমুদ্র পথে গমন করিয়াছিল | এই অপরাধে 
সেই দদাশয় ও কৃতবিদ্য পুন্রকে প্রচলিত ধর্ম ও সমাজের অনু- 
রোধে পরিত্যাগ করিতে হইবে | ইহার অন্যথাচরণ করিলে, 
কুটুম বান্ধবের৷ আমার গৃহে অন্ন জল গ্রহণ করিবেন ন1| যদি 
সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়। আমি সেই পুক্রটিকে গৃহে আনয়ন করি, 
তাহা হইলে, চির কালের জন্য আমাকে পতিত হইয়। থাকিতে 
হইবে | কন্তা! পুত্রের বিবাহ দিতে পাঁরিব না; অন্য কথ] কি, 
সমাজে গিয়া আত্মীয় কুটুম্বের সহিত একা সনে উপবিষ্টও হইতে 
গারিব না| আগার পুক্র বিলাতে গিয়া শ্লেচ্ছা্ন ভোজন করি- 
যাছে বলিয়া ভবিষ্যতে আমার বংশে হাঁহারা জন্ম গ্রহণ করি- 
বেন, তীহাদিগকেও পতিত হইয়া থাকিতে হইবে | ধাঁহারা 

এই ৰূপ বিষম দন্কটে পতিত হম, পাঠকগণ, বিবেচনা করিয়! 
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দেখুন, এক সমাজের অন্তায় পীড়নে তাহাদিগকে কত দুর 
অনুচিত ও অনর্থক মনঃপীড়া ভোগ করিতে হয় | 
আমাদের আর একটি দাঁমাজিক নিয়ম আছে ফে, যিনি 
যেকপ মর্ধ্যাদাবান্‌ হইবেন, তিনি সেই ৰপ সংসারে কন্ঠা। পুত্রের , 
বিবাহ দিবেন | ইহার অন্যথা হইলেই, সমাজের লোক তাহার 
উপর খজাহস্ত হইয়া উঠিবেন। বোধ কর, কেহ যদি একটি 
নিন্ন কুলোভ্ভব পীঁত্রকে সর্কা গুণান্বিত দেখিয়া আপনার কনার 
সহিত বিবাহ দিবার মনন করেন, তাহা হইলে, সেই প্রস্তাব 
কুটুম্ব বাঞ্ধবদিগের নিকট উপস্থিত করিলে, ভাহার| আর কোনিও 
দিকে দৃষ্টি করিবেন না, কেবল এক বংশ মধ্যাদার উপর কটাক্ষ 
করিয়।৷ বলিবেন, আপনি কি প্রকারে এ কার্য করিতে সাহস করি- 
তেছন ? আপনার ন্যায় উচ্চ বংশাবতংস ব্যক্তির কন্যা এপ 
নীচ বংশে কখনই পড়িতে পারে না| এৰপ কার্ধ্য করিলে, 
যে কেবল আপনার মর্যাদার হানি হইবে এবপ নহে, আপনার 
সমকক্ষ ৰাক্তিরা আর আপনার সহিত আহার ব্যবহার রাখিবেম 
না| অমুক ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ পুভ্রের সহিত আপনার কন্াঁর 
পরিণয় কার্ধ্য সম্পন্ন ককন ; যদিও ছেলেটির তাঁদুশ বিদ্যা বুদ্ধি 
নাই, কিন্তু সে বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিলে চলিবে নাঁ; কারণ দে 
কত বড় লোকের পৌন্র, এক বাঁর বিবেচনা করিয়া দেখুন | 
সেটিকে জাঁমাঁতা করিতে পারিলে, আপনার বংশ উজ্জ্বল হই 
উঠিবে | পুর্ব কথিত ব্যক্তি কেবল এক সমাজের অনুরোধে নিজ 
মনোনীত নপাত্রে কন্ঠ] দান করিতে পারিলেন না; শুদ্ধ এক 
ংশ মর্যাদার দিকে দৃষ্টি পাত করিয়া অপাত্রে কন্চাটি ন্্ত 
করিলেন | কালে দেই জামাতাটি যার পর নাই অত্যাচারী হইয়া 
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উঠিল। দূর্ব,দ্ধি বশতঃ আপন বিষয় বিভব নষ্ট করিতে লাল | 
যে কন্যাটিকে বিবাহ করিয়াছিল, এক দিনের জন্যও তাহাকে সুখী 
করিল না| এৰপ স্থলে সেই কন্যার পিতাকে কত দুর জঙ্গী 
হইতে হইল, তাহা অনায়াসে সকলেই উপলব্ধি করিতে 
পারিবেন| পুর্বে বলা হইয়াছে যে, যেমন এক জনের দোষে এক 
একটি বংশ চির কালের জন্য কলঙ্কিত হইয়া থাকে, সেই বংশে 
মহান্ৃভব ব্যক্তিজন্ম গ্রহণ করিলেও সমাজে সম্মান প্রাপ্ত হন 
মা, সেই ৰপ এক জনের মর্য্যাদায় এক একটি বংশ মর্ধ্যাদাবান্‌ 
হইয়। উঠে | বংশধরদিগের ধন না থাকুক, বিদ্যা না থাকুক, ও 
তাহার! যথোচিত অত্যাচারী হয় হউক, তথাঁচ তাহা'দিগের মর্ধ্যাদ। 
খর্ব হইবে না; নরাধমকে মান্য করিয়। উচ্চ আসন ও উচ্চ 
সম্মান প্রদ্নি করিতে হইবে | এই সাঁমাঁজিক নিয়মটি যে কত 
দুর আমাদের মনঃপীডার কারণ হইয়াছে; তাহা সবিশেষ বর্ণন 
করিতে গেলে, প্রস্তাব বাহুল্য হইয়া উঠিবে, এই জন্য সংক্ষেপে 
রর্ণন করিতে বাধ্য হইলাম | 
এ দেশে দীক্ষা! গুকর প্রথ1 বহু কালাবধি প্রচলিত আছে! 
শাত্রকারের কহিয়াছেন,- 
% অখগও্ডমওলাকারং ব্যাপ্ত যেন চরাচরম্‌ | 
ভৎপদং দর্শিতং যেন তন্মৈ গ্ীগুরবে নমঃ | 
অজ্ঞানতিমিরান্বস্থয জ্ঞানাগ্রনশলাকয়। | 
চক্ষুকন্মীলিতং যেন তন্ন প্রীগুরবে নমঃ ॥% 
ধাহার এই ৰপ ক্ষমত! আছে, তিনিই দীক্ষা গুকর উপযুক্ত পাত্র 
পুর্বে এ ৰূপ ক্ষমতাঁবান্‌ লোকেরাই শিষ্যগণকে ইষ্ট মন্ত্র গরদান 
করিতেন। শিষ্যের! গুক দক্ষিণা যাঁহা প্রদান করিত, তাহার 
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সন্থষ্ঠ হইয়া তাহাই গ্রহণ করিতেন | এক্ষণে সেই সকল মহ- | 
€শে ধাহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারদের মধ্যে অনেকে 
গ্রণৰ উচ্চারণ করিতে জানেন না| যখন তাহার! কতবিদ্য 
শিষ্যগণকে মন্ত্র প্রদান করিতে বসেন, তখন পদে পদে ভাহা- 
দ্গকে হাঁস্যাম্পদ হইতে হয় | দামাজিক নিয়মানুনারে গুৰ 
ত্যাগ করিতে নাই! ঘিনি যে বংশের শিষ্য, তাহাকে সেই বংশ 
সম্ভুত এক জন নরাঁধমের নিকটেও মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়| 
ইঞ্ঠ দেব জ্ঞানে সময়ে লমরে পিশাচ প্রক্কৃতি নরাধমগণকেও 
অনেকে অন্তঃপুর প্রবেশ কালে নিষেধ করিতে পারেন ন| | 
তজ্ঞন্য এক এক সময়ে সেই সকল অশিক্ষিত ছুর্বত্ত লোক ছার! 
কোনও কোনও পরিবারের ঘোর অনিষ্টোৎপাঁদন হইয়া থাকে! 
যদিও এক্ষণে শিক্ষিত সমাঁজের মধ্যে তাহাদের আর পূর্বের 
হ্যায় একাধিপত্য চলে না, কিন্তু দুরস্থ পল্ীগ্রামের অজ্ঞ লোকেরা 
আজ কালও দীক্ষা গুককে অত্যন্ত ভয় করে | কোনও পল্লীর 
প্রান্ত ভাগে গোস্বামী প্রভুদিগের রাঁমশিঙ্গার ধ্বনি উঠিলেগ্রামস্থ 
লোক ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ত করে ; কেহ কেহ বা গৃহদ্ার 
বন্ধ করিয়৷ রাখে? যেহেতু, গুক আমিয় বার্ষিক আদায়ের 
জন্য শিষ্যগ্ণণকে বর্ণনতীত উৎপীড়ন করেন | পুর্বে ভূম্বামিগণ 
রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রজাপু্জকে যেৰপ উৎপীড়ুন করিতেন, 
পুর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে দীক্ষা! গুকর উৎপীড়ন তাহা অপেক্ষা 
কোনও অংশে স্থ্যন.নহে| প্রভুর মনোমত দক্ষিণ না পাইলে, 
যাহাদিগকে পতিত করিয়। রাখেন, সমাজের .লোক আর ভাহাঁ- 
দের বাটাতে অন্ন জল গ্রহণ .করে না| - এই তয়েই বহুসংখ্যক 
নিল্যম লোক গুকর গ্রণামীর জন্য দায়গ্রন্ত 'হইয়| পড়ে | যাহা- 
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*দিগের অর্থীগমের কোনও উপায় নাই, অথচ মর্যাদার ভয়ে গুক- 
প্রণামী আনিয়া উপস্থিত করিতেই হইবে, ভাহাদিগের আঁর 
মনঃপীড়ার অবধি থাকে না | কলিকাতা ও তংপার্শবর্তী শিক্ষিত 
সমাজও দীক্ষা! গুকর অত্যাচার অতিক্রম করিতে পারেন নহা! 
শুক যত কেন মন্দ লোক হউক ন1, সমাজের ভয়ে আমরা তাহা- 
দ্গকে একটি উচ্চ কথ! বলিতে পারি না। 

ইহা অপেক্ষীও আমাদের নমাঁজের মধ্যে আরও একটি ভয়া- 
নক কাণ্ড প্রচলিত আছে; তাহার নাঁম দলাদলী| এক এক 
সময়ে দৃলাদলী লইয়া এক একটি গ্রামে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত 
হইয়া থাকে | উচ্চ বংশোন্ভব লোকেরা এক একটি দল বাধিয়া 
থাকেন | তন্থার! সমাজের কিছু মীত্র উপকার নাই; কেবল নিঃস্ব 
ও অকুলীন লোকের ঘোর মনঃপীড়ার কারণ হইয়া থাকে | 
যদি কোনও গণ্ড গ্রামে এক জন অকুলীন ব্যবসায় কার্য ছ্বারাই 
হউক, কিন্বা রাজকার্য্য দ্বারাই হউক, ধনবান্‌ হইয়া উঠে, ভবে 
সেই ব্যক্তি কন্তা পুত্রের বিবাহোপলক্ষে সমাজের শিরোরতুগণকে 
বাটীতে আহ্বান করিবার চেষ্টা করেন | সেই সময় দলপতি মহা- 
শয়দিগের দণ্ডের পরিসীমা! থাকে না| অনুসন্ধান দ্বার! যদি সেই 
ব্যক্তির সপ্তম পুৰষের মধ্যে কাহারও কোনও কলঙ্ক প্রকাশ হয়, 
ভাহ| হইলে, সেই শুভ কার্যের সময় দলপতি মহাশয়েরা 
উহোকে চাপিয়া ধরেন! অল্লান বদনে বলিতে থাকেন, তোঁমার 
বাঁটাতে আমরা কি প্রকারে গমন করি তোমার দশ টাকার 
বিষয় হইয়াছে বলিয়! কি একেবারে এই দিক্পালগণকে বাটী 
লইয়| যাইডে সাহস করণ এই কার্ধ্য কি সহজে হইয়া উঠিবে 
ভাল, আমরা তোমাঁকে ষে সৎপরামর্শ দিতেছি, সেই মত কার্যা 
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কর) কল্য প্রত্যুষে গলবস্ত্র লইয়া! দমাঁজের প্রধান প্রধাঁন 
লোকের দ্বারে দ্বারে ভমণ করিতে আর্স্ত কর| যদি তাহারা 
তোমার দৌজন্ভে পরিত্ুষ্ট হন, তাহা হইলে, এবার না হউক, 
অন্য অন্য কার্য কালে আমরা তোমার অভীষ্ট সাঁধনের চেষ্টা 
দেখিব | সেই আধুনিক ধনবান্‌ সর্ব গুণান্বিত সাধু ব্যক্তি হইয়াও 
কেবল কুলমর্ধ্যাদার অভাবে নরাঁধম লোকের ছারে ছারে ভ্রমণ 
করিয়! বেড়া ইতে বাধ্য হন; তথাঁচ সমাজের কর্তৃপক্ষের! তাহাকে 
সহজে কপা করিতে চাহেন না | সেই ভদ্র লোকের বিনয় নম্রভ 
দেখিয়] যি গ্রামের কতকগুলি ভদ্র লোক তাহার বাটীতে গমন 
করেন, তাহ। হইলে, ঘোর দলাদলী উপস্থিত হয়; পরস্পর 
পরস্পরের জাত্যন্তর করিবার চেষ্টা দেখেন | অন্য কি কথা, দলাঁ- 
দলী স্থত্রে কখনও কখনও খুললতাতের সহিত ভ্রাতুষ্পজ্রের, 
জামাতার সহিত শ্বশুরের, এবং ভাখিনেয়ের সহিত মাঁতুলের 
আহার ব্যবহার থাকে না| এই ৰপে এক জন অকুলীনকে 
সমাজ ভুক্ত করিবার সময়ে এক একটি গ্রামের শত শত ব্যক্তিকে 
মনঃপীভ। ভোগ করিতে হয় | | 
সাধারণের অস্থখের দ্বিতীয় কারণ ছূর্দা্ত ভূস্বামী | পাঁঠকগণের 
অবিরত নাই, এই বঙ্গ দেশের প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ এক 
একটি প্রবল প্রাতাপান্বিত ভূস্বামী আছেন। তাহার! স্থ স্ব অধি- 
কারের মধ্যে একাধিপত্য করিয়! থাকেন | পূর্বে তাহারা স্বাধীন 
রাজার ম্যার প্রজার উপর প্রভূত্ব করিতেন | তাহাদিগের 
মধ্যে কাহারও কাহারও অত্যাচারে প্রজাপুঞ্জ শঙ্কিত হইয়া! কাল 
যাপন করিত| নিঃস্ব প্রজার ধন, প্রাণ ও মান হরণ করিতে 
নির্দয় ভূম্বামিগরণ কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না| তাহাদিগের 


চে 
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অপরাধ রাঁজকীয় বিচারালয়ে প্রমাণ করে কাহার সাঁধ্য | যদি 
কোনও ধনবান্‌ প্রজা ভূস্বামীর ছূর্বিষহ উৎপড়ন অসহ্য বোধে 
সাহস করিয়া বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত করিত, ভাহ। 
হইলে, সাক্ষীর অভাবে তাহার সে অভিযোগ প্রমাণ ন। হওয়াতে 
ভূস্বামী অনায়াসে অব্যাহতি পাইতেন | যদি ছুই এক জন 
নিতান্ত ধন্মশীল ব্যক্তি ভূত্বামীর এপ্রতিকুলে বিচারালয়ে পাক্ষ্য 
দিতেন, তাহা হইলে, ভূম্বামী মহাঁশয়েরা এক রজনীর মধ্যেই 
তাহাদিগের ঘর ছার ভাঙ্গিয়া আোতস্বতী নদীতে নিক্ষেপ করি- 
তেন, তীহার পরিবারব কে ধরিয়া আনিয়া চুণের গুদামের ভিতর 
ঘদ্ধ করিয়া রাখিতেন | নীলদর্পণ নাটক লেখক নীলকরদিগের্‌ 
প্রজা পীড়নের বিষয় বিস্তারে বর্ণন করিয়াছেন; কিন্তু দেশীয় 
ভূস্বামিগ্রণের কথা এক বারও উল্লেখ করেন নাই | যদি আমর! 
নিরপেক্ষ হইয়া বলি, তাহ! হইলে, নীলকর অপেক্ষা এতদ্দেশীয় 
ঢুরুতত ভূন্বামিগণের প্রজাপীনুনও ন্যুন নহে| এক্ষণে কৃটিশ 
চাবর্ণমেন্টের অনুজ্ঞায় প্রত্যেক গণ্ড গ্রামেই ডেপুটি মাজিষ্টেটটের 
মহকুমা হওয়াতে ছুৰৃত্ত ভূক্বামীর৷ অনেক পরিমাণে শান্ত মূর্তি 
ধারণ করিয়াছেন; তথাঁচ তীাহাদিগের পুর্ব প্রতাপ স্মরণ করিয়া 
কুষিজীবী লোকদিগের এক্ষণেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয় | জমী- 
দারের কাছারির একটি পেয়াদ| দেখিলে, গল্গীগ্রামের ক্ষুদ্র ভদ্র 
মহন্ত লোকই তাহাকে ক্ৃতান্তের অনুচর বলিয়া জ্ঞান করে | পলী- 
গ্রামে প্রচলিত আছে, কোনও উত্তম ফল, কি উপাদেয় মাঁনগ্রী 
সর্বাগ্রে ভূস্বামীর বাঁটাতে পাঠাইতে হয়| ইহার অন্যথ| হইলে, 
ভূস্বানিগণ অপমান বোধ করিয়া থাকেন| যদি কোনও কৃষিজীবী 
লোকের গৃহে কোনশ স্থত্রে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় হইয়াছে, এই 
নি 
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বাদ ভূস্বামীর কর্ণে উঠে, তাহা হইলে, অর্থপিশীচ ভূম্যধি- 
কারিগণ বলে, ছলে ও কৌশলে ভাহাদিগের অর্থ হরণের চেষ্ট! 
দেখেন | পুর্বে কুষ্ণনগরাঁধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ও বর্দমানা- 
ধাশ্বর মহারাজ তিলকচন্ত্র, অধ্যাপক ব্রাক্ষণগণকে অনেক ভূমি 
সম্পত্তি দান করিয়! গিয়াছিলেন | সেই সকল সম্পত্তি ব্রাহ্মণের! 
পুকযানুক্রমে ভোগ করিয়া আসিভেছেন | পুর্ব কথিত রাজ 
দ্ধয়ের বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া বঙ্গ দেশের বহুসংখ্যক 
ব্রাহ্মণ এক প্রকার সুখ স্বচ্ৃন্দে দিনপাত করিয়৷ থাকেন | 
কাল মাহাত্ম্ে এক্ষণকার কয়েক জন ছুর্ত্ব ভূম্বামী সেই সকল 
ব্রন্মোত্তর ভূমি বলপুর্বাক আত্মসাৎ করিতেছেন | যদিও কেহ 
কেহ আপনাদিগের বহু কালের ভোগ দখলী কাগজ দেখাইয়| 
আদলিতে স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়! লন, তথাপি ভাহারা জমীদারের 
অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন ন1 | কারণ, ছুর্দান্ত 
ভূম্বামিগ্রণ আপন আপন অধিকারস্থ কষকগরণকে ৰণিয়া রাখেন 
যে, যদ্দি তোমরা অমুক অমুক ব্রাঙ্ষণের ব্রহ্ষোত্বর ভূমিতে হল 
চালনা কর, তাহ! হইলে, তোমাঁদিগকে চাঁল কাটিয়া উঠাইয়। 
দিব। সেই ভয়ে কৃষকের! ব্রক্ষোত্তর ভূমির নিকটবর্তী হইতে 
পারেনা; সুতরাং ব্রাঙ্গণগণের স্থখে কাল যাপনের পথ বন্ধ 
হইয়! যায়| নগরবানী লোকের! পল্লীগগ্রামের ভূম্বামীর চরিত্র 
কিছু মাত্র অবগত নহেন | তাহার! শবর্ণমেন্টের চক্ষের উপ্নর 
রামরাজত্ব ভোগ করিতেছেন; কিন্তু পলীগ্রামের লোককে 
ভূম্বামীর ভয়ে ধন, প্রাণ ও মান নয সর্বদা শশব্যস্ত হইয়] 
থাকিতে হয় | 
পুর্বে যে কয়েকটি বিষয় লিখিত হইল, এই গুলি সময়ে 


সুখ ও হুঃখ। ৬ 


সময়ে সর্ব সাধারণের পক্ষে ঘোর মনঃপীড়ার হেতু হইয়া থাকে। 
এক্ষণে ব্যক্তি বিশেষকে যে যে বিষয়ের জন্য প্রায়ই বর্ণনাতীত 
অস্থ্খী হইতে হয়, নিম্সে তাহাই লিখিত হইতেছে | 

যদি কেহ কোনও নুতন পল্লীতে আপন বাসোপযোগী 
একট বাটা প্রস্তুত করণের অভিপ্রায় করেন, ভাহা৷ হইলে, 
মর্ধাগ্রে প্রতিবেশীরা কি ৰপ লোক, ভাহা বিশেষ ৰপে 
অনুসন্ধান লওয়া তাহার সর্বতোভাবে কর্তব্য বলিয়া বোধ হয়; 
কারণ কলহ্রিয় প্রতিবেশীর মধ্যে বাস করিতে গেলে, গৃহস্থ- 
গণকে পদে পদে অস্থ্খী হইতে হয় | এক এক পল্লীতে এৰপ 
ই এক জন লোক আছে, যাঁহাদিগের দৌরাস্ম্ে প্গীস্থ লোক- 
দিগকে জর্জরীভূত হইতে হয়| তাহার! সামান্য সথত্র ধরিয়া 
নিতান্ত সঙ্জন প্রতিবেশীর সহিত কলছে প্রবৃত্ত হয়, ইহার 
শত শত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া! যাইতে পারে | সেই সকল ঢুরাঁ- 
আর! পরস্পরের সহিত কলহ বাঁধাইয়া আপনাঁদিগের উপা- 
জনের পথ পরিষ্কার করিতে যাঁয়! শান্ত সজ্জন গ্রতিবেশি- 
বৃন্দ সহজে কলহে প্ররৃত্ত না হইলে, তাহারা আঁপন| আপনি 
এক একটি কলহের স্থৃত্র তুলিয়া! লয়! তাহারা কেবল প্রতি- 
বেশিগণকে কার্য গতিকে বিরক্ত করে এৰপ নহে | যদি 
পল্ীস্থ লোক উক্ত ছুরাত্মাগণের সহিত কোনও অংশে সংস্রব না 
রাঁখেন, ও তাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও অপকার করিলেও 
উপেক্ষা! করিয়া যান, তথাচ এ ঘকল ছুট লোকেরা আপন আপন 
পরিবারের মধ্যে সর্ধাদ| কলহ বিবাদ ঘটাইয়া নিরীহ গ্রাতিবেশি- 
গণকে কখনও কখনও বিচারালয়ে পর্য্যন্ত লইয়৷ গরিয়। থাকে| 
কোনও কোনও রজনীতে উপরি উক্ত অসৎ পরিবারের কলহ 
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মন্ৃত চীৎকাঁর শব্দে নিকটস্থ প্রতিবেশিগণ সুখে নিদ্রা যাইতে 
পারেন না| এৰপ কলহপ্রির প্রতিবেশীর সহিত এক পল্লীতে 
বাস যে সমূহ অসুখের কারণ, তাহাতে আর সংশ্বয় কি? 

_ অশ্রিয়বাদিনী ভার্য্া অস্থখৈর আর একটি কারণ বলিয়া 
ধরিতে হইবে | ভূবন বিখ্যাত পণ্ডিত সন্রেটিস্‌ অপ্রিয়বাদিনী 
ভার্ঘার হস্তে পড়িয়। যাঁর পর নাই অস্ত্রখে কাল হরণ করিতেন | 
যদিও তাহার মন সর্মভোভাৰে উন্নত ছিল, সাংসারিক তরঙ্গে 
সহস] তদীয় শিক্ষিত মনকে বিচলিত করিতে পারিত না ; তথা 
এক এক সময়ে তিনি ভার্ধ্যার কট,ভ্তি অসহ্য বোধে গৃহের বহি- 
ভাগে আসিয়া বিয়া থাকিতেন | সক্রেটিসের জীবনী পাঠে 
জান] যায়, এক দিন তাহার সহধর্মিণী কোনও কারণে তাহার 
অভিত ঘোরতর কলহে প্রবৃত্ত হন| সক্রেটিস অনেক ক্ষণ 
পর্যন্ত আপন সহ্ধর্টিণীর চীঙকার ধ্বনি শুনিয়াও শান্ত ভাবে 
গৃহ মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন/ অবশেষে যখন গৃহিণী কর্কশ স্বরে 
কটু কাঁটব্য বলিতে আস্ত করিলেন, ভখন তদীয় বাক্যবাণে 
ব্যথিত হইয়। মহাত্মা সন্রেটিস্‌ বাটার বহিদ্ধরে আসিয়া উপবিষ্ট 
হইলেন | গৃহিণী গতিকে অবিচলিত মনে তথায় উপবিষ্ট 
দেখিয়া উপর হইতে এক কলস জল তাঁহার মস্তকে ঢালিয়া 
দিলেন | সভ্ে্িস্‌ উর্দে দৃষ্টি করিয়া হাস্তমুখে বলিলেন, “এমন 
গর্জনের পর যে বর্ষণ হইবে, ইহা অসম্তর নহে 1” র্‌ 

পাশ্চাত্য সত্যতার প্রভাবে এ দেশের স্ত্রীলোকের! ওকৃত 
পাভিত্রত্য ধর্ম একেবারে ভুলিয়া বাইতেছেন | পুরা কালে সীতা, 
সাবিত্রী, দ্ময়ন্তী ও দ্রৌপদী প্রভৃতি পতিপরীয়ণ! রমণীগণ কেবল 
এক স্বামী সেবার জন্য সাংসারিক সমস্ত বিলাল ভোগের উপায় 
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সন্তেও বনবাঁসিনী হইয়া! ছুঃমহ দুর্দশা ভোগ করিয়াছিলেন! 
স্রাহারা স্বামীসেবাই পরম সুখ বলিয়া জানিতেন| এক্ষণকার 
রমনীগণ নানালঙ্কারে বিভূষিত হওয়া, হস্তে কিছু অর্থ থাকা ও 
স্বামীকে ভ্রতদাসের ম্যায় আঁছ্ঞাঁবহ রাখাই পরম স্থুখ বোঁধ 
করেন। স্বামী বিপদে পড়িলে, তাহারা স্বয়ং সাবধান হইতে 
থাকেন] স্বানী যদি কোনও বিষয় কার্যে ব্যাপৃত হইয়। দুর দেশে 
গমন করেন, এক্ষণকাঁর রমণীগণের অনেকের তাহাতে বিশেষ 
কষ্ট বোঁধ হয় না| তিনি দীর্ঘ কাল দুর দেশে অবস্থান কন, 
ভাহাতে তাহাদিগের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই| উপার্জন দ্বারা যদি 
বিবাহিতা স্ত্রীর বিলাস চরিতার্থ করিতে পারেন, তাহা হইলেই, 
তাহাদের মতে স্ত্রীর প্রতি স্বাশীর প্রক্কৃত কার্ধ্য কর; হইল; তাহার 
অন্ঠথা হইলেই, সর্বনাশ উপস্থিত হয়| স্বামী ষদি আপন স্ত্রীকে 
অন্তরের সহিত তাল বাঁসেন, কোনও কালে পরস্ত্ীর মুখাবলোকন 
না করেন, আর আভরণ দিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে, এপ 
স্বাী এক্ষণকা'র রমণী মগ্ডলে কুম্বামী বলিয়৷ গণ্য হন| স্বামী 
স্ুরাপারী বেশ্তাঁসক্ত হইয়াও যদ্দি আপনার সহধর্ণিণীকে নানা- 
লঙ্কারে বিভূষিত করিয়া রাখেন, তাহা হইলে, স্বামীর পুর্ব কথিত 
জঘন্ত বৃত্তি সকল সহধর্টিণীর নিকট তত দুর দুষ্য বলিয়া গণ্য হয় 
না| কেবল এক বিবাহিতা স্ত্রীর বিলাস চরিতার্থ করিতে গিয়া 
এক্ঈণকাঁর পুকষ মাত্রেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন | স্ত্রীর 
প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিতে না পাঁরিলে, পুকষ মাত্রেই অস্থ্খী 
হইয়। উঠে| কারণ যিনি যে অবস্থার লোক হউন না কেন, 
মমস্ত দিন বিষয় কার্যে ব্যতিব্যস্ত থাকাতে তাহার মনঃ প্রাণ 
অত্যন্ত উত্যত্ত হইয়| উঠে| নন্ধ্যার পর আপন আঁপন গৃহে 
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প্রবেশ করিয়া যদি গৃহিণীর হাস্ত বদন দেখিতে পান, মিষ্ট কথা 
শুনিতে পান ও ইচ্ছামত পাঁন ভোজন প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে, 
নমস্ত দিনের কষ্ট দুর হইয়া যাঁয়| কিন্ত দুর্ভাগ্য বশতঃ এক্ষণকা'র 
স্্রীলোকেরা স্বামীর ক্ষমতার অতিরিক্ত বিলাদী হইয়া উঠিয়া: 
ছন। কোটিপতিরাও আপন আপন সহ্ধন্মিণীর সর্বাতোঁভাবে 
বিলাঁস চরিতার্থ করিতে পারেন না, নিঃস্ব লৌকেরত কথাই 
নাই! এৰপ স্থলে বিবাহিত পুকষেরা এঁ ৰূপ পত্রী লইয়া কি 
প্রকারে সুখী হইবেন? প্রিরবাদিনী রমণী কাহাঁকে বলে, তাহা! 
এক্কপকার অনেক লোক অনুভব করিতেও পারেন না| পতির 
অর্থ শোঁষণ করাই ইদানীস্তন স্ত্রীলোকগণের পাতিব্রত্য ধর্মম 
হইয়া উঠিয়াছে | তীহারা যৌবন কাল হইতেই আত্মপাবধান 
করিতে আরম্ভ করেন | কাঁলে বিধবা! হইব, ইহা তাঁহাদিগের এক 
প্রকার স্বতাবদিদ্ধ ধারণা হইয়া দীড়াইয়াছে | বৈধব্য অবস্থায় 
কোনও ৰপ কণ্ঠ ভোগ করিতে না হয়, স্থখ স্বচ্ছন্দে ও মনের 
আনন্দে কাল হরণ করিতে পারি, এই আঁশয়ে চির কাঁল পাতিকে 
বিরক্ষ করিয়। থাকেন | আতরণের অভাব দুর হইলে, কতকগুলি 
সম্পত্তি নিজ নামে করিবার জন্য এক এক জন স্ত্রীলোক ত্রম1- 
য়ে প্রতি রজনীতে পতির সহিত কলহ করিয়া! থাকেন / সেই 
সকল পুকষের। কেবল এক অপ্রিয়ব!দিনী স্ত্রীর কারণ এক, 
দিনের জন্যও স্থখী হইতে পারেন না| তবে ইহা অবধারিত 
হইল যে, এক্ষণকাঁর অনেক লোক হঃশীলা স্ত্রীর বশতাপনন হইয়া 
সর্বতোভাবে স্থখ শান্তি ভোগে নিরাশ হইয়া থাকেন | 
অবাধ্য মূর্খ পুত্র সদাশয় সাধু পিতার ঘোরতর অসুখের 
কারণ হইয়। উঠে | এক একটি মূর্খ পুত্র হইতে এক একটি মহা- 
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* বংশ একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে| দুরদর্শাঁ চাণক্য পণ্ডিত 
লিখিয়াছেন, “একেনাপি কুর্ক্ষেণ কোটরস্থেন বহ্ছিনা | দহ্যতে 
তত্বনং সর্বাৎ কুপুন্রেণ কুলং যথা ॥” পুরাণাদি পাঠে কুলাঙ্গার 
পুজ্রের অনেক পরিচয় প্রাগ্ত হওয়া যাঁয় | তাহার! যদিও মুখ ছিল 
না; কিন্তু মৃরখের ন্যায় কার্য; করিয়া বৃদ্ধ পিতা! মাতাকে অপার 
শোক সাগরে ডুবাইয়া৷ আপনারা অকাঁলে মানব ল.লা স্বরণ 
করিয়াছিল | কুককুলপতি ধুভরাষ্্রের প্রথম পুত্র ছুয্যোধনের 
বাল্য চরিত্র অবগত হইয়া মন্ত্রী,চুড়ামণি বিছুর অন্ধরাজকে কহি- 
য়াছিলেন, মহারাজ, আমার অনুরোধ, আপনি এইজ্্ঠ পুত্রকে 
পরিত্যাগ ককন | আঁমি ইহার আঁকার প্রকার ও রীতি নীতি 
দেখিয়। বুঝিতে পারিতেছি যে, এই কুলাঙ্গার পুক্র হইতেই কুককুল 
নির্শ,ল হুইরা যাইবে | দেবী গান্ধারী শত পুত্র এসব করিয়াছেন) 
এই জগত আমি বিনয়পুর্বক বলিতেছি যে, কুলাঙ্গার এক পুক্র 

' পরিত্যাগ করিয়া একোনশত পুত্রের ভাবী মঙ্গলের পথ পরি- 
কার করিয়া রাখুন। ধৃতরা অপত্য স্নেহ বশতঃ বিছুরের কথায় 
কর্ণ পাঁতও করিলেন না| কাঁলে পিতার অবাধ্য এক ছূর্যোধন 
হইতেই ভীমসেনের প্রচণ্ড গদাঘাতে ধুতরাষ্ট্ের শত পুত্র সমর- 
শারী হয়) পুন্রগণ নিহত হইলে, অন্ধরাজ বিছুরের কথা স্মরণ 
করিয়া শোৰমন্তপগ্ত হৃদয়ে জীবনের অবশিষ্ট কাঁল অতিবাহিত 
কররিয্(ছিলেন। দুর্য্যে'ধনের ্ত'ংষ পিতীক অবাধ্য হইয়। মধুর 

ধিপতি উএসেনের এক মাত্র পভ কংস, চেদীশ্বর শিশুপাল ও 
বিদতরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র কব্মী অকালে কাল কবলশাঁয়ী হইয়া বৃদ্ধ 
পিতা! মাতাকে চির কালের জন্য শোক সাগরে তানাইয়াছিলেন | 
পিত] মাতার কুলাঙ্গার পুত্র হইতে মহাবংশের নাশ পুরাগাদতে 


ই বিজ্ঞান-শাস্তি-ুহ্ম | 


ও ইতিহাসে অনেক দেখিতে পাওয়। যায়| দিলীশ্বর শাহ ' 
জাহান্‌কে ছুরৃত্ত পুত্র আরঞ্ণেব কর্তৃক কারাকদ্ধ হইয়া জীবনের 
শেষাংশ মহ্থাকণ্ঠে অতিবাহিত করিতে. হুইয়াছিল| এক্ষণকার 
কালে অবাধ্য পুত্রের অভাব নাই| অনেকেই পিত৷ মাতার 
জীবদ্দশ/তেই ভিতরে ভিতরে পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট করিয়া রাখে 
কালে পৈতৃক বিষয়ের স্বত্বাধিকারী হইয়া আর অধিক দিন আপ- 
নার পরিবারকে ভরণ পোষণ করিতে পারে না| এই কলিকাতা! 
মহানগরীর মধ্যে বিপুল সম্পত্তিশালী লোকের ঘর এক একটি 
কুলাঙ্গার পুত্র হইতে ছারখার হুইয়া গিয়াছে, এবং এক্ষণেও 
যাইতেছে| তবেই কুলাঙ্গার মুর্খ পুর হইতে লোকে যাঁর পর 
নাই অস্্খী হয়, তাহাতে আর সংশয় নাই | অবাধ্য মুখ পুক্ত 
পিতা মাতার চির ছুঃখের কারণ হইয়া উঠে | 

উদনরান্নের জন্য ধাঁভার! চির কাল বিদেশে বাঁস করেন, তাহা- 
দিগের ন্যায় অস্থথী আর নাই | প্রতিক্ষণ টাহার! চিন্তার অতল 
মাগরে ডুবিয়া থাকেন| যদি দশ দিন বাটার সংবাদ না পান) 
ভাহা হইলে, আর অস্থখের পরিসীমা থাকে না| মনে মনে 
নান। অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া সর্ঝ ক্ষণ চিন্তাকুল হইতে থাকেন | 
প্রবাণী লোকের। বহু ব্যয় করিয়াও মনোমত আহার করিতে পান 
না সাধবী পত্রী সেবা ভক্তি প্রায়ই ভাহাদিগের অদৃষ্ঠে ঘটিয়! 
উঠে না| অপত্যগুলিকে লালন পা্গন করা, তাহাদিগের অর্ঘ- 
ক্ষুট অন্বত তুল্য কথা শুনিয়া হৃদয়ের গ্রানি দুর করা, জনক জন- 
নীকে সেবা ভক্তি করিয়] মনুষ্য জন্ম সফল করা, ভ্রাতা ভগিনী- 
গণের অক্কত্রিম প্রীতিলাত করা! প্রভৃতি প্রবাসী লোকের ছুলভ 
হইয়। উঠে। যদিও দীর্ঘ কীলের পর অতি অল্প কালের জন্য স্বদেশে 


মধ ও ভুঃখ) দ্‌ঙ 


আগমন করেন, তথাপি সেই সংক্ষিগু সম্ম সংসারের গোলযোগ 
মিটাইতেই অতিবাহিত হুইয়! যায়| নিশ্চিন্ত হইয়। পরিবার- 
গণের সহিত সাংসারিক স্থখ ভোগ কর! তাহাদিগের ভাগ্যে 
প্রায়ই ঘটে না| জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া ষাঁহারা কেবল এক 
অর্থের জন্য দ্র দেশে বান করিতে বাধ্য হন, তাহারা কোনিও 
কালেই প্রকৃত সাংসারিক স্থখ অনুভব করিতে পারেন না| দুর 
দেশে বাঁদ কালে যখন তাহাদিগের মনে জন্মভূমি ও আত্মীর় 
স্বজনের কথা উদয় হয় তখন একেবারে হৃদয় কাছিয়া উঠে, 
মনে আর শান্তি থাকে না| এই জন্ই সাধারণ কথায় বলিয়া 
থাকে, যে অখণী অপ্রবাসী হইমা। দিনের মধ্য ভাঁগে শাকান্ন 
ভোজন করে, মেই ব্যক্তিই সুখী; ইহার বিপরীত অবস্থা- 
পন্ন লোঁকেই দর্বাতোভাঁবে অস্থখী | সাংসারিক লোকের পক্ষে 
চটির কাল বিদেশে বাস যে মহ অস্থুখের মূল, ইহা! প্রতিপন্ন 
করিবার জন্য আঁর অধিক বাক্য ব্যয়ের প্রয়োজন নাই! এতৎ 
সম্বন্ধে যে কয়েক পঙ্ভি লিখিত হইল, তাহাই যথেষ্ট | 

উদরান্নের জন্য দাসত্ব এবং বিদেশীয় ও বিভিন্ন ধর্্মাবস্থী রাজার 
অধিকারে বাঁদও নময়ে সময়ে মন্থুজকুলের মহৎ অস্থখের কারণ 
হইয়া উঠে | আঁমরা বহু কালাবধি বিদেশীয় ও ভিন্ন ধর্ম্মা- 
ক্রান্ত রাজার অধিকারে রহিয়াছি, স্বাধীনতা স্থখ কাহাঁকে বলে, 
ভীহা এক্ষণে আর ভাবিয়া আনিভে পারি মা; এই জগ্ই 
বিদেশীয় রাঁজার হস্তে ধন, প্রাণ ও মান সমর্পণ করিয়া এক 
প্রকার নিশ্চিন্ত ভাবে বিয়া আছি! যে সকল লোক বেতন- 
ভোগী দান ভুইয়া রাজপুকষগঞ্জর কিম্বা বিদেশীয় বণিক- 
গণের দেবা করিতেছে, সময়ে সময়ে তাহাদিগের মনঃপীড়াঁর 

১% 


খ্$ বিজান-শান্তি কুছুম | 


অবধি থাকে না| যাহারা বেতনভোগী দাস হইয়। আপন 
প্রভুর নিকট স্বাধীনত৷ বিক্রয় করিয়াছে, তাহাদিগের 
মুখে স্থখের কথা শ্রবণ করাই আশ্্যয | পরাধীনতাশৃঙালে 
আবদ্ধ হইলে, মন্ুষ্যের মনে কি শান্তির লেশ মাত্র থাকে ? 
যখন পাগুবগণ শত্রভয়ে আত্মগোপন করিবার জন্য ধিরাটরাজের 
দাঁসস্ব স্বীকারে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন তাহাদিগের কুল- 
পুরোহিত মহাবিজ্ঞ ধৌম্য রাজসেবায় কি কি বিশ্ব আছে, পাণ্ু,. 
পুক্রগণকে বিস্তারে বলিয়া দিয়াছিলেন | সেই অসাধারণ 
ধীশক্তিমম্পন্ন মুনিবরের উপদেশের স্থল মন্দ এই 

“ ক্ষভ্র মধ্যে অগ্নিঘম তোমা পঞ্চ জনে, 

সকলে তোমার শত্র জানহ আপনে | 

গুপতভাবে গুপ্তবেশে রবে ভাল মতে, 

রাঁজসেব। করিয়। থাকিবে রাজনীতে | 

ক্ষধা] তৃষ্ণা! ভেয়াগিবে আলম্য শয়ন, 

রাজারে বিশ্বাস না করিবে কদাচন | 

কোন কার্য হেতু যদি রাজ আজ্ঞা হয়, 

আপনার প্রাণপণে করিবে নিশ্চয় | 

অন্তঃপুর নারী লহ না কহিবে কথা, 

মিথ্যা বাক্য রাজারে ন। কহিবে দর্বাথা | 

.হরষেতে মত্ত না হইবে কদাচন, 

রাজ! সনে ন। কহিবে রহস্য বচন | 

সন্নিকটে ন| থাকিয়া অন্তরে থাকিবে, 

লাভালীভ ন। বিচাঁরি অনুজ্ঞ। রাখিবে | 


স্থখ গুহুঃখ | ত্র 


জাতি বন্ধু পুভ্েতে রাজার নাহি প্রীত, 
নৃপতি করেন কর্ম সব বিপরীত | ৮ 
পরাধীন লোকদিগের জন্যও ওই নিয়মগুলি অবধারিত হইতে 
পারে | যাহারা কায়মনোধত্বে উপরি উদ্ত নিয়ম সকল প্রতি- 
পালন করিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগের অন্তরে কি স্থখের লেশ 
মাত্র থাকে ৭ অন্নদাতার ভয়ে তাহাদিগকে দর্কদ|! শঙ্কিত 
হইয়া কাল হরণ করিতে হয় | প্রভু কোনও গর্থিত আদেশ 
করিলেও ইচ্ছার বিপরীতে তাহা সমাধা করিতে অগ্রসর 
হইতে হয়| প্রভু কিঙ্গরদিগের প্রতি সামান্য কারণে ভ্রোঁধ 
করেন। ভাহারা প্রাণপণে প্রভুর আজ্ঞ। প্রতিপালন করিয়াও 
অনেক সময়ে যশোলাভ করিতে পারে না| বেমন বিধ- 
বার একাদশী ব্রত-_-ন| করিলে বিলক্ষণ প্রত্যবায় আঁছে, করিলে 
কর্তৃব্য কাঁধ্য সাধন কর! হয় মাত্র; প্রভুর নিকট কিঙ্করের 
কার্ধ্যও তদনূৰপ | পৃথিবীর মধ্যে যত প্রকার সুখ আছে, 
তন্মধ্যে স্বাধীনত। স্থখই সর্কোরু্ ! স্বাধীনতা ব্যতিরেকে 
কে কোথায় সখী হয় ৭ এই জন্যই কোনও কৰি লিখিয়াছেন ;__ 
“সহস্র গৃধিনী যদি শতেক বতমর, 
হুৎপিও্ড বিদারিত 
করে অনিবার, আত . 
বরঞ্চ হইব তাহে, তবু হা ঈশ্বর! 
এক দিন-_এক দিন--জন্ম জন্মান্তরে 
নাহি হই পরাধীন ; 
যন্ত্রণা অপরিসীম, 
নাহি সহি যেন নর গৃধিনীর বরে!” 


গড বিজ্ঞান-শান্তি-কুসুম। 


এই স্বাধীনত। যে সকল লোক উদরান্নের জন্য পরের নিকট বিক্র্ 
করিয়াছে, তাহাদের কোনও সুখেরই সম্ভাবন। নাই | বিশ্রাম 
স্থখ সম্তোগের কথ! দুরে থাকুক, কাহারও কাহারও প্রত্যহ সানা 
হারেরও অরমর হয় না| এই ৰপে দাসত্বের সঙ্গে সঙ্গে আপন- 
দিগের সকল সুখে জলাঞ্লি দিতে হয়; কেবল প্রাণপণ চেষ্টায় 
প্রভুর সেবা করাই এক মাত্র কার্ধ্য হুইয়া উঠে| মনুষে/র 
নকল কার্যোই ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা | ধাঁহারা বহুসংখ্যক 
লোকের উপর প্রতূত্ব করিয়! থাকেন, কার্য গতিকে তাহাদিগের 
কোনও ভ্রম ঘটিলে, অধীন লোকদ্িগকে “ মুনীনাঞ্চ মতিভমঃ” 
বলিয়া উড়াইয়া দিতে হয়; কিন্তু দৈবাও যদি কৌনও কিন্কারের 
সেই ভ্রম হুইয়| পড়ে, তাহ! হইলে, 'প্রতুর ক্রোধের আর পরি- 
মীম] থাকে ন1; আরক্ত নয়নে ভূত্কে যৎপরোনাস্তি ভন 
করিতে আরম্ত করেন| ক্ষুত্রজীবী কিস্কর হইলে, তাহার ভ্রম 
প্রমাদের কশাঘাঁত ও পদাঁঘাত প্ররুত পুরস্কার হয়| কেবল 
মনুষ্য কেন, বন্দী অবস্থায় পণ্ড পক্ষীরাও সাতিশয় অস্থখের 
চিহ্ প্রদর্শন করিয়া থাকে | যদি স্বর্ণপিঞ্জরে একটি শুকপক্ষী 
রাখিয়। প্রত্যহ তাঁহাকে রসাল দাঁড়িস্ব ফল ভক্ষণ করাও, তথাঁচ 
সে স্থযোগ পাইলেই, স্থরম্য অউ্টালিকার অভ্যন্তরস্থ স্বর্ণপিঞ্জর 
পরিত্যাগ করিয়৷ পলায়ন করিবে ও স্বাধীন ভাবে বৃক্ষ শাখায় 
বদিয়৷ আনন্দ প্রকাঁশ করিতে থাকিবে | ৰ 

সংসারের বহুসংখ্যক লোঁক আপনার ক্ষমভাতীত বিলাস 
ভোগ ও মান মর্যাদ| ক্রপন করিতে গিয়া খণগ্রস্ত হইয়া পড়ে | 
খণের স্ায় মনংপীড়াদায়ক বিষয় আর নাই| যখন লোকে 
খণ গ্রহণ করে, তখন অগ্র পশ্চাৎ ভাবিয়া দেখে নাঃ উপ- 
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স্থিভ কার্ধ্য সম্পন্ন হইলেই পরম আনন্দ অনুভব করে| কিন্তু 
যখন খণ পরিশোধের সময় উপস্থিত হয়, উত্তমর্ণ যখন সর্বদ। 
অধমর্ণের বাটাতে গমনাগমন আন্ত করে, সুদে আমলে কত 
হুইল, তাহার হিসাব দেখাইয়া! দেয়, তখন খণগ্রহীতার মস্তক 
ঘূর্িত হইতে থাকে, খণদাতাকে কৃতান্তের অন্চর বলিয়। বোধ 
হয়, আহার বিহারে কিছু মাত্র মনের স্থখ থাকে ন! | যে নিদ্রা 
আমাদিগের লমস্ত সন্তাপ হরণ করে, সময় বুঝিয়। খগগ্রস্ত 
ব্যক্তিকে নেও পরিত্যাগ করিয়৷ যায়| প্রিয়তমা ভাধ্যা ও 
প্রাণাধিক সন্তানগণকেও আর ভাল লাগে না | কি করিলাম, “কি 
হইল, কল্য প্রত্যুষে খণদাতা৷ পুনরাগমন করিলে কি বলিব, এই 
ৰূপ চিন্তানলে জীবন্ত শরীর সর্ব ক্ষণ দগ্ধ হইতে থাঁকে| বুদ্ধি 
বৃত্তি ও ধর্ম প্রবৃত্তি চিন্তা বপ অনলের উত্তাপ সহ্য করিতে না 
পারিয়। খণগ্রস্ত ব্যক্তির হৃদয় হইতে পলায়ন করে | সৎ প্ররৃ- 
তির বিনিময়ে অসঙ প্রবৃত্তি আসিয়া খণগ্রস্ত ব্যক্তির হৃদয়ে 
আশ্রয় গ্রহণ করে| তখন সেই ব্যক্তি ছুর্বাদ্ধির বশবর্তী হইয়া 
আন্মরক্ষার প্রদ্কৃত উপায় উদ্ভাবন করিভে পারে না | এ বিপদের 
সময়ে যদি কোনও হিতৈষী বন্ধু সৎ পরামর্শ দিতে যান, অর্থাৎ 
এৰূপ কথ! বলেন, বিষয়ের কিয়াদংশ বিক্রয় করিয়৷ সমস্ত খণ 
পরিশোধ কর, তাহা হইলে, সমূলে নষ্ট হইবে না, এক ৰূপ মোটা 
ভাত ও মোটা কাপড়ের সংস্থাস থাকিবে | বিলাস একেবারে পরি- 
ত্যাগ কর | মনুষ্যের অবস্থার বশবর্তী হইয়! চলাই উচিত | খণের 
উপর আরও খণ গ্রহণ করিয়া পুর্ব ভাব রক্ষার চেষ্টা করিও ন1| 
তাঙ্গা ঘরে তালি দিলে কখনই রক্ষ হয় না | বন্ধু বান্ধবের এই 
নকল স্যায় ও যুক্তি সঙ্গত কথ! খণগ্রস্ত ব্যক্তির বিষবৎ জ্ঞান 
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হয়; তখনও. সে খণের উপর খণ করিয়| আরও দিন কতক' 
সংসার ৰূপ নাট্যশীলাঁয় নৃত্য করিয়া লয় | পরে যখন খণ পুর্ণ 
মাত্রায় উঠে, তখন একেবারে সর্বনাশ হইয়া যায়| সে সময়ে 
আর সে আঁপন মান মর্ধ্যাদ। প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারে 
না; এক খণ দায়ে সর্বস্বান্ত হইয়া চির কালের জন্য ঘোর 
অস্থুখে কাল যাপন করিতে থাকে | 

শারীরিক অসুস্থতা, আতীয়গণের নিতান্ত কঠিন পীড়া ও 
সারের অপ্রতুল যদি কোনও গৃহস্থের এক কালে ঘটে» তাহ! 
হইলে, সেই গৃহস্বামীর স্যাঁয় অস্থখী সংসারে আর দেখিতে পাওয়া 
যায় না| আপনার শরীর কগ্ন হইয়| পড়িলে, মহাসম্পৎশালী 
ব্যক্িরও মনে স্থখের লেশ মাত্র থাকে না | সর্ব ক্ণ রোগের 
ভাড়নায় মন অধৈর্য হইয়া উঠে! দীর্ঘ কাল ইচ্ছামত পান 
ভোজন করিতে ন1 পাওয়ায় শরীর ক্ষীণ হওয়াতে কথায় কথায় 
ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হয়| রোগের যন্ত্রণায় স্থখে নি! 
হয়না | সর্ধোপরি মৃত্যুভয় প্রবল হইয়া উঠিলে, একেবারে 
মনের শান্তি ভঙ্গ হইয়া যায় | কিসে প্রাণ রক্ষ| হইবে, কিসে 
পুনর্ধার ইচ্ছামত পান ভোজন করিতে পাইব, কৰে শরীর সবল 
হুইবে, .কৰে আবার আত্মীয় স্বজনের সহিত আমোদ আক্কাঁদ 
করিয়| বেড়াইব, রোগী ব্যক্তিকে পর্য্যায় ভ্রমে এই সরল চিন্তায় 
অনুক্ষণ মহৎ অস্থখে কাল হরণ করিতে হয় | যদিও সে ব্যক্তির 
মনুষ্যের অভিলাযোঁচিত সমস্তই আছে; কিন্তু কেবল শরীর 
কণ্প হইয়! পড়াতে সমস্ত সুখ সন্বেও. নিয়ত যন্ত্র] ভোগ 
করিতে থাকে1 মনে মনে কত প্রকার বিলাসের চিন্তা 
আসিয়! উপস্থিত হয়; কিন্তু সে সকল চিন্তা তৎ কালে তাহার 
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পক্ষে স্বগ্রবহ বোধ হইতে থাকে | ক ব্যক্তির সম্মুখে পত্বী ও 
পুন্রকন্তাগণ উপাদেয় বন্ত আহার করিতেছে, উন্নত অউালিকার 
উপর স্ুখদ শয্যায় শয়ন করিয়া অকাডরে নিদ্রা যাইতেছে; 
কিন্তু সে সেই স্থখপুর্ণ গৃহের সর্বেশ্বর হইয়াও নখের লেশ 
মাত্র অনুভব করিতে পারে না| সঙ্ভিত গৃহ তাহার পক্ষে 
শ্মশান সদৃশ, এবং ছুদ্ধফেণনিভ শয্যা কণ্টকাকীর্থ বলিয়! বোধ 
হয়| কণ্র ব্যক্তি উপযুক্ত পথ্য সেবনের সময় বোধ করে, 
যেন পরিবারগণ বলপুর্বাক তাহাকে বিষ ভোজন করাইতেছে | 
আবার যে রোগী অধৈর্য ও অবাধ্য, কগ্রাবস্থায় তাহার দুর্দশার 
অবধি থাকে না| ' কলতঃ পৃথিবীতে যত প্রকার অসুখ আছে, 
তন্মধ্যে উৎকট রোগগ্স্ত হুইয়। দীর্ঘ কাল শব্যাশীয়ী থাকার ন্যায় 
আর কিছুই নাই। 
এই ভবের হাটে আদিয়! সর্ব বিধায় সুখী হওয়া! দুর্ঘট | 
বিষয় আছে, পুত্র নাই; বিভব আছে, শরীর অসুস্থ; সংসারে 
সর্ব প্রকার স্থপ্রতুল, কিন্তু সহধর্িণী দর্ঘ কাল. রোগের যন্ত্রণা 
ভোগ করিতেছেন; পরিবার মধ্যে এ এক জনের অস্থখে সকল- 
কেই অস্থুখী হইতে হয় | যে গৃহে একটি মাত্র রোগী উৎকট 
পীড়ায় প্রপীডিত হইয়। আর্তনাদ করিতে আরগ্ত করে, সে 
গৃহে আর কাহারও মনে শান্তি থাকে না; সকলেই অন্থখী 
হইতে হয় | আবার ছুভাগ্য বশতঃ যখন দরিদ্র গৃহস্থের গৃহে 
চারি পাঁচটি রোগী এক নময়ে শধ্যাশায়ী হইয়া পড়ে, তখন আর 
পরিবারগণের ক্লেশের পরিদীম। থাকে ন1 | যেখানে একটি রোগীর 
উচিভ মত সেবা শুশ্রষা কর! সমস্ত পরিবারের পক্ষে ক্ঠকর ইয়া 
উঠে, সেখানে চারি পাঁচটির সেব। শুক্রয! কর! কি মহজ ব্যাপার! 
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সংসারে ঢুই চারিটি পরিবার কপ্প হইয়া পড়িলে, ধন নাশ, বুদ্ধি 
নাশ, অবশেষে দর্বনাশ পর্য্যন্ত হুইয়। যায়| স্বচক্ষে দেখি- 
য়াছি, কোনও ব্যক্তির এক মাত্র পুত্র বক্ষ! রোগগ্রস্ত হইয়া 
দীর্ঘ কাল শ্যাশায়ী ছিল, পিতা ধনের গ্রতি কিছু মাত্র মমতী। 
না রাখিয়া সম্তানটির আরোগ্য লাঁভের জগ্য যথোচিভ চে! করি- 
য়াছিলেন। পুক্রটি দীর্ঘ কাল রোগ ভোগ . করিয়। মৃত্যু মুখে 
নিপতিত হইল| তাহার চিকিৎসার জগ্য গৃহ স্বামীর সঞ্চিত 
ধনের আর এক কপর্দাকও রহিল না! 

উপরি উক্ত ছুরবস্থা। সম্পন্ন লোকে এফ ধনের বলে অনেক 
পরিমাণে নিবারণ করিভে সমর্থ হইতে পারে। কিন্তু ষে সকল 
ব্যক্তি নিঃস্ব, সংসারে অপ্রতুল যাহাদের সর্বদা ঘটিয়| থাকে, 
তাহার উপর আবার তাহাদিগের যদি শরীর ফস হইয়া পড়ে ও 
মধ্যে মধ্যে স্ত্রীপুন্র পরিবারগণ উৎকট রোগগ্রস্ত হয়, তাহ 
হইলে, দে স্কল ব্যক্তির আর দুর্দশার অবধি থাকে ন। |2ভাহারা 
ভয়ানক মনঃপীড়| ভোগ করে| 

ংসারিক অভাবের শ্ায় অসুখ গৃহস্থের পক্ষে আর 

কিছুই নাই। পুর্বে আমাদিগের দেশীয় পণ্ডিতগণ গৃহস্তের 
দারিদ্র্য অবস্থা কবিতায় বর্ণন করিয়1 ধনী সন্তানগণের নিকট সেই 
সকল কৰিতা! ব্যাখ্যা করিতেন | যদি লক্মীর বরপুত্রগণ সেই 
সকল দুঃখের কথা শুনিয়া দয়ার্্র চিত্ত হইয়| দরিদ্রের প্রতি কৃপা 
কটাক্ষ পাঁত করেন, এই উদ্দেশ্টেই সেই সকল কবিত| বিরচিত 
হইত| অদ্যাপি অনেক পণ্ডিত পুর্ব কালের রচিত কবিতাগুলি 
রুষ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন | এ সকল কবৰিত। কি ৰপ স্থলে প্রস্ৃত 
হইত, তাহার ছুই একটি উদ্ণাহরণ নিঙ্গে বিরত করা যাইডেছে। 


ছুখ ও হুঃখ। ৮৪ 


যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দর্শন শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা 
লাভ করিতেন তাহাদিগের বিষয়বুদ্ধি প্রার থাকিত না। কি 
ফপে ধনার্জন ও ধন সঞ্চয় করিতে হয়, তাঁহা তৎ কালের 
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা একেবারেই জাঁনিতেন না, ও শিক্ষা 
করিতেন না; এই জন্য স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া সময়ে সময়ে 
তাহারা পরোনাস্তি সাংসারিক ক্লেশ ভোগ করিতেন | একটি 
উদ্ট গল্লে বর্ধিত আছে, এক জন নৈয়ারিক পণ্ডিতের পর্য্যায় 
ক্রমে পাঁচট পুত্র হইয়াছিল! পুত্রগুলি প্রত্যুষে উঠিয়া খাদ্য 
সামগ্রীর জন জননীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত | এক এক 
দিন এ পণ্ডিতের গৃহে তণ্ডল কণাঁও থাকিত ন| যে, ছুটি ছুটি 
আমান্ন বালকগণের হস্তে দিয়! তাহাদিগকে ভুলাইবেন। এক; 
দিন প্রত্যুষে বাঁলকগুলি আহার সামগ্রীর জনা জননীকে 
ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল! জননী ক্রোধ করিয়া এক সেরের 
অধিক আতপ ভণ্ডুল আনিলেন, ও এই খাও বলিয়া তাঁহা- 
দিগের সম্মুখে ঢালিয়৷ দিলেন! বাঁলকেরাঁ অঙ্লীন বদনে 
তাহাই মুটা মুটা করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। ভঙষ্টে 
ব্রাহ্মণ পড়ী সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন? তৌরা৷ এ অভা- 
গিনীর গর্ভে কেন জন্দ গ্রহণ করিয়াছিলি 1 যদি কোনও 
ম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্ম গ্রহণ করিতে পারিতিস্, তাহা হইলেঃ 
তোঁদের জনক জননী এই প্রত্যুষ সময়ে উষ্ণ চুগ্ধ ও মোহন- 
ভোগ খাঁওয়াইয়। ভোঁদিগকে পরিতুষ্ট করিতে | বোঁধ হয়, পুর্ব 
জন্মে তোরা অনেক পাপ করিয়াছিলি, দেই অপরাধে আঁমার 
গে জন্ম গ্রহণ করিয়। এক দিনের জন্যও ইচ্ছামত খাদ্য সামগ্রী 
ভোঁজন করিতে পাঁইলি ন1 গুহিণীর এই দকল কাঁতিরোক্তি 

চা 


৮ বিজ্ঞান শাস্তি-কুছুম | 


শুনিয়া ব্রাহ্মণ শয্যায় উপবিষ্ট হইয়। কহিলেন, ব্রাঙ্মণি, আঙ্জ 
তোমার কথায় আঁমার চৈতন্য লাভ হইল | এখন বিলক্ষণ 
বুঝিতে পারিলাম যে, প্রথমে মনুষ্য পশুর ন্যায় জন্ম গ্রহণ করে : 
কারণ, তাহার এক বওসর বয়ঃক্রমাঁবধি চারি পাঁএ হাঁটিয়। 
থাকে । তাঁহার পর মনুষ্য দুই পাএ চলে | তখন তাহা- 
দিগকে পক্ষী বলিয়া সম্বোধন করাই উচিত, যেহেতু, এক মাত্র 
উদরের জন্যই তাহারা ছুই চরণে নান। স্থানে বিচরণ করিয়া 
বেড়ায় | দাঁর পরিগ্রহের পর মনুষ্যের পুনরার পশুত্ব প্রাপ্তি 
হয়; কেননা প্রকৃতি ও পুকষ এই ছুই জনের চারি খানি চরণ 
একত্র না৷ হইলে, কোনও কার্ধ্যই হয় না| তাহার পর পেটের 
স্বালায় সর্বদা তাহাকে তে| ভো৷ করিয়া ঘুরিতে হয়| আবার 
যাহার বহু অপত্য হইয়াছে, তাহাকে বৃশ্চিক বলিয়] পস্বোধন কর! 
উচিত | দেখ, তুমিও বৃশ্চিক আর আমিও বৃশ্চিক | কখনও বা 
ভোমার দংশনে আমি জ্বালাতন, কখনও বা. আমার দংশনে তুমি 
জ্বালাতন হইয়া থাক; অভএব আমাদিগের আর কোনও সুখেরই 
প্রত্যাশা নাই| এক্ষণে ধৈর্যের সহিত হৃশ্চিকের জ্বালা সহ্য 
কর| পতির এই ৰূপ উন্মত্ের ন্যায় কথ শুনিয়। গৃহিণী 
আরও রোদন করিতে আরস্ত করিলেন | ব্রাহ্মণ তাহাতে 
জ্ক্ষেপও করিলেন না; উপরি উক্ত ভাবের ছুইটি কবিত! 
রচনা করিয়া চতুষ্পাঠীতে গিয়া বসিলেন| তৎ কালের ব্রাঙ্গণ 
পণ্ডিতের সহজে মনকে আকুল করিতেন না| সংসারের 
নমূহ অপ্রতুল সত্বেও কেবল এক দর্শনাদি শাস্ত্রের আলোচনায় 
মনকে আনন্দ সলিলে ভাপাইয়া রাখিতেন | 

কোনও সময়ে এক জন গৃহস্থ ব্রাহ্মণের নিতান্ত অগরতুল 


সুখ ও হঃখ! ৮৩ 


ঘটিয়াছিল | পর দিন কি প্রকারে আঁহার চলিবে, এই চিন্তায় 
গৃহস্বামী একেবারে আকুল হইয়া উঠিয়াছেন | ইতি পুর্বে এক 
জন সম্পন্ন ব্যক্তি সপরিবারে ভাহাঁর বাটার সম্ুখস্থ একটি 
ভাড়াটিয়া! বাঁটাতে বাঁস| লইয়াছিলেন। সেই নিঃস্ব ব্যক্তি 
মনে মনে ভাবিলেন, কল্য পুক্রটিকে ক্রোড়ে করিয়া এ 
সম্পন্ন ব্যক্তির সহিত আলাপ করিতে যাঁইব, ও ভঙায় ছুই 
চাঁরিটি কৰিতা ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে মন্তৃ্ট করিতে পারিলে, 
অবশ্ঠই আমার পুন্রের হস্তে উক্ত ব্যক্তি একটি মুদ্রা দিবেন, 
সেই মুদ্রা ছারা আমরা ছুই দিবস অনায়াসে স্থুখ সচ্ছন্দে দিন 
পাঁত করিতে পারিব | ব্রাঙ্মণ এই চিন্তায় মগ্ন হইয়া রাত্রি 
যাঁপন করিলেন | প্রত্যুষে উঠিয়া দেখেন, তাহার পুত্রটি একটি 
ক্ষুদ্র বাঁটা করিয়া! কতকগুলি ভর্জ্জিত তণ্ুল তক্ষণ করিতেছে | 
তিনি বলপুর্বক তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া বলিলেন, আয়, আঁজি 
আঁর তোকে ভর্জিত তগুল খাইতে হইবে না| আমি এক 
জন বড় মানুষের বাটাতে যাঁইতেছি, আমার সঙ্গে আঁদিলে 
সন্দেশ খাইতে পাইবি | বালক সন্দেশের কথা শুনিয়া! ব্যগ্র 
হইয়া পিতার ক্রোড়ে উঠিল | ব্রাহ্মণ শিশু পুত্রকে ত্রেড়ে 
লইয়া সেই সম্পন্ন লৌকের বাসস্থানে প্রবেশ করিলেন | 

ষাঁহারা কোনও কালে দুঃখের লেশ মাত্র ভোগ করেন নাই, 
তীহাদিগের মধ্যে অনেকের মনে মনে এই ৰপ ধারণা আছে ষে, 
জগতে কাহারও অপ্রতুল নাই; এই জন্য তাহার! লোকের মুখ 
দেখিয়া ছুংখের ভাব অনুভব করিতে পারেন না! সেই ব্রাঙ্গণ 
যখন আপনার শিশু পুভ্রটি ক্রোড়ে করিয়া উক্ত ধনাঢ্য লোকের 
সম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন, তখনও এ শিশুটির মুখে ছুই একটি 


৮৪ বিজ্ঞন-শাস্তি-কুুম | 


ভর্দিত তল লাখিয়া রহিয়াছে; এবং দক্ষিণ হস্তের মুটার ভিভরও ' 
ছুই চারিটি ছিল | ধনী সেই ভর্জ্িত তগুলের রতি দৃষ্টিপাত 
রুরিয়া৷ কহিলেন, এ কি মহাশয়! এমন ছুগ্ধপোঁষ্য শিশুকে 
ভর্জিত ভগুল খাঁইতে দিয়াছেন রেন? এৰপ লিশুকে প্রাতে 
উষ্ণ মোহনভোগ ব্যতিরেকে আর কিছুই খাইতে দিতে নাই | 
সেই স্যোগে ব্রাহ্মণ আঁপন দরিদ্রতার উপর একটি কবিতা 
আরতি করিয়। ভাহার ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন | ছুরদৃষ্ট বশভঃ 
যে ব্যক্তির নিকট কবিতার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, সে 
ব্যক্তির সংস্কৃতে কিছু মাত্র জ্ঞান ছিল ন|; সুতরাং সেই কবি- 
তায় এ ধনমদে মত্ত ব্যক্তি কর্ণপাভ না করিয়া কিস্করকে 
রলিলেন, আমার চা খাইবার আয়োজন করিয়া দে| ভূত] 
ভক্ষণ এক রজত পাত্রে চাঁএর সমস্ত আয়োজন আনিয়া 
ভাহার সম্মুখে রাখিল | ধনী ব্যক্তি চা খাইতে খাইতে 
আপন আধিপত্যের কথা আরম্ত করিলেন; কিন্ত ব্রাক্মণ যে কি 
অবস্থাপন্ন লোক ভাহার এন্টি কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না| 
ধনমদে মত্ত ব্যক্তির বাবহার দেখিয়। ব্রাঙ্গণ মনে মনে ভাবিলেন 
যে, ঈশ্বর যখন আঁমাকে দরিদ্র করিয়াছেন, তখন সেই দারিদ্র) 
ভঞ্জন তগবান্‌ ব্যতিরেকে আমার ছুঃখের অন্ত হইরে না। 
প্রত্যুষে উঠ্িয়। যদি হৃদয়ের সহিত ভগবানকে ডাকিতাম, 
তাহা হইলে, ই পরকালের কার্য হইত| আমার সেই পথ 
পরিত্যাগ করিয়| এই ধনীর গৃহে প্রবেশ করা অন্তায় হই- 
য়াছে। এই ৰূপ চিন্ত। করিতে রুরিতে ব্রাহ্মণ পুভ্রটিকে ক্রোডে 
রুরিয়া আপন আঁবায়ে উপস্থিত হইলেন | শিশু সন্তানটি ব্যগ্র 
হইয়া পিতার ক্রোড় হইতে অবতরণ করিল, ও পুনর্কার নেট 
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রাঁটা লইয়া ভর্ত্িত ভগ্ুল চর্কাণ করিডে লাগিল | তদষ্টে বরাঙ্গণ 
আর চক্ষের জল দম্বরণ করিতে পারিলেন ন, স্ত্রীলোকের স্ায় 
আকুল হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন | 
যে সকল লোকের পুত্র কন্ঠ] আছে, প্রিয়বাদিনী ভারধ্যা আছে; 
কিন্তু কেবল এক অর্থ না থাকাডেই দেই পুক্র কলত্র সত্তেও সেই 
সকল লোক এক মুহূর্তের জন্য সখী হইতে পারে না| এমন 
অনেক দেখা গিয়াছে যে, কোনও কোনও পতিপরারণা রমণী 
স্বামী পরলোক গত হুইলে, অপোঁগণ্ড শিশু সন্তানগুলি লইর| 
যার পর নাই ব্যতিব/স্ত হছুইয়। পন্ডেন| যত দিন হস্তে পুর্ব 
দঞ্চিত কিছু অর্থ থাকে, তত দিন কুটুম্ব বান্ধবের নিকট আপন 
দরিদ্রতার বিষয় গোঁপন করিয়া কায় ক্রেশে দিনপাত করিয়া 
থাকেন | যখন সঞ্চিত অর্থ একেবারে নিঃশেষ হ্যা বায, সেই 
মময় ত্রিতুবন শুন্য দেখিতে থাকেন সম্তানগুলি তখন জননী 
ভিন্ন আর ক্ষিটুই জানে না| তাহার হস্তে অর্থ আছে কি না, 
ভাহারও সংবাদ রাখে না, ক্ষুধ! হইলেই জাহ্ার করিতে চাহে, ও 
প্রতিবেশীদিগের সন্তান ন্ততির! যেৰ্প উত্তম বন ভূষণ পরিধান 
রুরে, উপাদেয় খাদ্য লাঁমত্রী ভক্ষণ করে, তাহারা ছুঃখিনীর 
সন্তান হুইয়াও সেই ৰপ আশন বরনের জন্য ঘোরতর আর্তনাদ 
করির়। জননীকে র/কুল কুরিয়৷ তুলে | ভিমি অবোধ বালক 
স্বালিকাকে বচনের দারা ক্ষান্ত করিতে না পারিয়া একেবারে 
বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হুইয়া পড়েন! 
সে দকল নাঁধ্বী রমধী পতি বিয়োগের পর ক্ষুদ্র কুদ্র পুত্র 
কন্যা গণকে মানুষ করিয়। তুলিয়াছেন, তাহার! দাক্ষাত সাবিত্রী | 
রুদ্ধ! স্রীলৌকগণের মুখে গল্প শুনিয়াছি,কোনও দরিদ্র ভদ্র মহিন! 
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কেবল এক চরকায় সুতা কাটিয় ছুইটি পুত্রকে কতবিদ্া করিয়| 
তুলিয়াছিলেন | কালে সেই স্ত্রীলোটির জ্যেষ্ঠ পুত্র ধনবান্‌ হইয়া 
চির দুঃখিনী জননীর দুঃখের অন্ত করিয়াছিলেন | এই কলিকাতা 
মহানগরীর মধ্যেও অনেক গৃহস্থের সময়ে সময়ে সংসারে বিলক্ষণ 
অপ্রতুল ঘটিয়! থাঁকে ; কিন্তু রাজধানীর লোকের অর্থক্ট উপ- 
স্থিত হইলে, তাহারা আঁর প্রায় ধর্ম পথ রক্ষ| করিতে পারে ন| | 
প্রতারণা দ্বারা অর্থোপার্জনের চেষ্টায় গিয়া পুত্র কলত্রদিগকে 
আরও বিপদ্রীস্থ করিয়া ফেলে | নীতি বিশারদ কোনও পণ্ডিত 
বলিয়াছেন যে, এক দারিদ্র্য দোষেই লোকের বহু গুণ নষ্ট 
করিয়! দেয়; কেননা, যাঁচককে সংসারের লোক তৃণ হইতে 
লঘু জ্ঞান করে | দরিজ্রগণ যত ক্ষণ হস্ত বিস্তার করিয়া লোকের 
নিকট যাঁজ্রা না করে, তত ক্ষণ তাহাদিগের সমস্ত মান মর্ধ্যাদ| 
রক্ষা হয়| মুখে এক বার “ ভিক্ষাং দেহি? এই শব্দ উচ্চারণ 
করিলেই মহাবিজ্ঞ পণ্ডিতকেও লঘু হইয়া! পড়িতে হয়| এই 
জন্যই তগবান্‌ বিষুঃ বলিরাজার যজ্জে বামন মূর্তি ধারণ করিয়া 
যাঁজ্রা করিতে গিয়াছিলেন | 

এক জন পণ্ডিত কহিয়াছেন যে, কলতবিদ্য পুকষেরই প্রায় 
দারিদ্র্য দশ। ঘটিয়া থাকে কেন? তিনি এই প্রন্মের মীমাংস! 
করিয়াছেন যে, যাহার বিদ্যারসাস্বাদনে কচি জন্মে, ভিনি ধনকে 
অতি অকিঞ্চিংকর বোধ করেন; কেননা, ধন কোনও কার্লেই 
মনুষ্যকে সর্বাতোভাবে সন্তোষ দান করিতে পারে না, বিদ্যাই 
অনায়াসে সে কার্ষ্যে সক্ষম হয়| যে সকল দরিদ্র ছাত্র একাহাঁরে 
বহু কণ্ঠ সহ্য করিয়! বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, তত কালে ভাহা- 
দিগের শারীরিক কষ্টকে কণ্ঠ বলিয়া অন্ুভৰ হয় না| যে দিন 
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* একটি নিগুঢ ভাব সুন্দর ৰৃপে হৃদয়ঙ্কম করিতে পারে, সে দিন 
আর তাহাদের আহ্বাদের পরিনীমা থাকে না| 
যাহার! অগ্র পশ্চা বিবেচনা ন। করিয়। দাঁর পরিগ্রহ- 
পূর্বক বহু অপত্যের জন্মদাতা হয়, তাহাদিগেরই দারিদ্র্য 
দশ! ঘটে | আপনার উদরের জন্য প্রায় কাহারও মনঃ- 
পীড়া উপস্থিত হয় না, যেন তেন প্রকারে দিন পাত 
হইতে পারে? কিন্তু অক্ষম অবস্থায় বিবাহ করিলেই ক্লতবিদ্য 
ব্যক্তিও শান্তি ভঙ্গ হইয়া যাঁয়| তাহার উপর আবার 
অপত্য হইলে, ছূর্দশার অবধি থাকে না| যেমন একটি বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠা করিলে, ত₹ সেবার জন্য ভক্তকে শশব্যস্ত হইয়! 
বেড়াইতে হয়; অথচ সে বিগ্রহ দ্বারা প্রতিষ্ঠাকারীর সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে কোনও উপকারই দর্শে না| নিধন পুকষের দার পরি- 
গ্রহও দেই ৰপ বিড়ম্বনার হেতু হইয়া উঠে | বিগ্রহের ন্যায় 
যদ্দি বিবাহিতা স্ত্রীকে উত্তম পে বন্ত্রালস্কারে সাঁজাইতে পারে, 
উত্তম উত্তম খাদ্য সামগ্রী আহার করাইতে পারে, সর্বদা তদীয় 
আজ্ঞাবহ হুইয়া চলিতে পারে, তবেই ছুই এক দ্রিনের জন্য 
স্ত্রী লইয়া স্থ্খী হয়; নতুব| যত কেন কত বিদ্য হউন না, যত 
কেন শান্ত প্রকৃতির লোক হউন না, যত কেন সদাশয় ও সাঁধু 
হউন না, স্ত্রীসেবায় অক্ষম হইলে, তদীয় বাক্য বাণে সর্ক ক্ষণ 
জর্জ্জরীভূত হইতে হইবে, মুহুর্ত কালও মনে শান্তি থাকিবে না| 
একটা সামান্য কথায় বলিয়া থাঁকে যে, গাড়ী, ঘোড়া, উদ্যান, 
উন্নত অট্টালিক। ও স্ত্রী এ্বর্ধ্যশালী লোকেরই শোভা পায়, ধন- 
হীনের পক্ষে বিভম্বনাঁর কারণ হইয়া উঠে | 
অগ্রেধন সঞ্চয় কর, তাহার পর দার পরিগ্রহ করিও, পুজ্র 
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কামন| করিও | দারিদ্রযাবস্থার কেবল শাস্ত্রীয় বচনের উপর 
নির্ভর করিয়া দার পরিগ্রহ পূর্বক স্বেচ্ছায় সংসার তরঙ্গে ঝাঁপ 
দিও না| ভাঁহ| হইলে, ছুঃখের অবধি থাকিকে না । কেবল 
এক অবিবেচনার দোষেই এ দেশের লোক দরিদ্রত| নিকন্ধন 
ঘোরতর মনঃপীড়। ভোগ করিয়! থাকে! 


পারার ্স্প৬ 


ত্রতাপ। 

সংসারীর পক্ষে যে সকল অস্থখের কারণ বর্তমান ভাছে, 
ৎ সমুদয় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথ1,--আধ্যাক্সিক, আধিদৈবিক 
ও আধিভৌতিক ! যেতাপ দ্বারা আত্মা কলুষিত হয়, তাহা- 
কেই আধ্যাজ্সিক তাপ কহে | যদ্দার! দৈব প্রতিকূল হইয়া সংসা- 
রীকে তাপিত করে, তাহাঁকেই আমরা আধিটৈবিক তাপ কিয়! 
থাঁকি| ভূত সম্বন্ধীয় অর্থাৎ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্প এবং বায়ূ, ৃ 
অগ্নি ও জল প্রভৃতি হইতে যে ক্রেশ উৎপন্ন হয়, শাস্ত্রকারের|। 
তাহাকে আধিভৌতিক তাপ কহেন | এই ত্রিবিধ তাপ নিবারণের 
গুর্বে ত্রিতাপের বিশিষ্ট কারণ সংক্ষেপে বিরৃত করা বাঁইভেছে | 

যে ভাপ দ্বারা আত্মা কলুষিত হয়, ভাহার কতকগুলি কারণ 
আমাদিগের নিজ বুদ্ধির দোষে হইয়া থাকে! ভ্রিবিধ তাঁপের 
মধ্যে আত্মসন্বন্ধীয় তাপ সমুহ কষ্টদায়ক | ইহাতে চিভানলের 
হ্যায় সর্ব শরীর দগ্ধ হইতে থাকে | যে আত্ম! পরিতুষ্ হইলে, 
জগৎ তু, দেই আত্মার বিকৃতি ঘটিলে, আমাদ্িগের আর কোনও 
সখেরই সম্ভাবনা থাকে না | এক ব্যক্তি রাজাধিরাঁজ হইয়াও 
ঘদ্দি বুদ্ধির দোঁষে উৎকট পাপগ্রস্ত হয়, ভবে পাপ জনিত অনু- 
তাপ কালে উক্ত নরপতির অতুল এশর্ধ্য ও বিস্তৃত রাজ্যাধিকার 
স্বত্বেও এই সংদাঁরকে নরকাগ্সির ন্যায় বোধ হইতে থাকে | 
কোথায় গেলে চিত্তের নস্তোষ জন্সিবে, আত্মার স্টর্তি হইবে, 
ও শরীরের গ্লানি নিরৃত্তি হইবে, এই ৰূপ সুখময় স্থানের অন্ু- 
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সন্ধানে গ্ররৃপ্ত হয়, কখনও অকাহরে দান করিয়! চিত্ত শুদ্ধি করিতে 
যায়, কখনও যাঁগ যজ্ঞ ও ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা মনকে প্রকুতিস্থ 
করিবার চেষ্টা দেখে | তাঁহাতেও যখন কিছু মাত্র ফলোদয় হয় না, 
তখন সত সঙ্গে সং কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়| সঙ্জনের! 
যখন কথার প্রসঙ্গে পাঁপকে মুর্ভিমান্‌ করিয়া তুলেন, তখন সেই 
ব্যক্ত ভয়ে আকৃষ্ট হইয়া আরও কষ্ট পাইতে থাকে | অবশেষে 
অন্য উপায় না দেখিয়া প্রকৃত জ্ঞানবান্‌ লোককে গুক জ্ঞান 
করিয়া তাঁহার নিকট আপনার সমস্ত আন্তরিক পাপের কথ! 
প্রকাশ করিয়! বলিয়া থাকে, তদ্বারা আত্মগ্রানির অনেক উপ- 
শম হয়| যখন নিতান্ত সঙ্জনের নিকট পাপাত্মারা আপন 
পাপের কথ! বিস্তারে বর্ণন করিতে আরম্ভ করে, তখন সেই 
সাঁধুগণ তাহাদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা করেন না, বরং দয়ার্ড চিত্তে 
তাহাদিগকে উচিত উপদেশ দিতে আরম্ত করেন | রামায়ণের 
দন্্য র্াকরের মায় উৎকট পাপী আর ছিল না| আরণ্য 
পথে কেবল এক খণ্ড বস্ত্রের জন্য অনায়াসে একটি মহাপ্রাণীর 
প্রাণ বিনষ্ট করিতে তাহার কিছু মাত্র কণ্ঠ অনুভব হইত না| 
কোঁন্ও সময়ে দ্েবর্ষধি নারদ অপর এক জন মহাবিজ্ঞ খষিকে 
সমভিব্যাহারে লইয়া সেই আরণ্য পথ দিয়া গমন করিতৈছি- 
লেন। রত্ত্রাকর বৃক্ষের অন্তরালে দীড়াইয়৷ দেখিল যে, ছুই 
জন খষি তাহার নিকটবর্তী হইতেছে | রূদ্ীকর তৎক্ষণাৎ 
মুদ্টীর উডভোলন করিয়! লক্ষ প্রদান করিতে করিতে ভাহাঁদগের 
সম্মুখে আনিয়! উপস্থিত হইল | ভাহাকে দেখিয়! নারদ বলি- 
লেন, তুমি কি দাহসে ব্রহ্গমহত্যা করিতে অগ্রসর হইয়াছ? 
তোমার এৰপ পাপকাধ্য করিবার অভিপ্রায় কি? রত্বাকর হান্ত 
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“করিয়া কহিল, আমি আমার রমণীর প্রণয় পাশে আবদ্ধ হই- 
ফাছি, তাহার গর্ভে আমার তিন চারিটি পুত্র কন্যা জন্মিয়াছে| 
অনেকগুলি পরিবার হই! পড়াতে আমি এই দর্থ্যৃত্তি অব- 
লগ্ন করিয়া তাহাদিগের ভরণ পোষণ করি | এক্ষণে তোমরা! 
নয়ন মুদ্রিত কর, এই মুদ্গারাধাতে তোঁমাদিগের জীবনান্ত 
করিয়া যাহ! কিছু পাইব, তদ্দারা আমাদের অদ্যকার আহারাদ 
সুচাক ৰপে নির্বাহ হইতে পারিবে | নারদ পুনর্ধার বলিলেন, 
আমরা যখন তোমার হস্তে পড়িয়াছি, তখন আমাদিগকে বিনাশ 
করিয়া তোমার যকিঞ্চিৎ উপার্জনের পথে আর কোনও এাতি- 
বন্ধক ঘটিবে না; কিন্ত মৃত্যু কালে আমরা তোমাকে একটি অন্ু- 
রোধ করিতেছি, যদি সেই অন্ুরোধটি রক্ষা কর, তাহা হইলে, 
আমরা তোমার হস্তে মরিতে কিছু মাত্র অসুখ বোধ করিব না| 
রত্বাকর বলিল, আচ্ছা! বল, যদি নঙ্গত হয়, তাহা হইলে, অবশ্য 
শুনিব | নারদ বলিলেন, আমরা যেমন অদ্য তোমার হস্তে 
মরিলাম, তোমাকেও এক দিন আমাদের স্ঠায় মরিতে হইবে 
কিনা? রত্বাকর বলিল, হা, মনুষ্য দেহ ধাঁরণ করিয়া মরিতে 
হইবে, তাহা ত জানি, তবে ছুই চারি দিন অগ্র পশ্চাৎ, এই 
মাত্র প্রভেদ| নারদ পুনর্বার বলিলেন, মৃত্যুর পর জীবের কি 
দশ! ঘটিয়! থাকে ? রত্রাকর বলিল, যে যেকপ কার্য করিবে, 
তাহার সেই কপ গতি হইবে, এই ত.শুনিয়াছি | নারদ বলি- 
লেন, তুমি যে সকল কার্য করিতেছ, ইহা দ্বার| পরকালে 
তোমাকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে কিনা? রত্বাকর 
প্রত্যুত্তর দিল, আমি একাকী কেন ভুগিব? যাহাদিগের 
লালন পালনের জন্য দস্যযরৃত্তি করিতেছি, তাহারা আশার 
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পাপের সম অংশী হইবে | নারদ বলিলেন, ভাল, এই কথা ' 
তোমার স্ত্রী পুক্রগণকে এক বার জিজ্ঞাসা করিয়া আইস | যদি 
তাহারা ভোমার পাঁপের সম অংশী হয়, তাহা হইলে, আমরা) 
তোমাকে দস্থ্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে বলিব ন|| রত্রাকর 
বলিল, তোমারা কি ধূর্ত! আমি বাটীতে ভিজ্ঞাসা করিতে 
যাইব, আর সেই অবসরে তোমরা পলায়ন করিবে | নারদ 
বলিলেন, না, আমরা কখনই পলায়ন করিব না| যদি কথায় 
বিশ্বাস না হয়, ভবে লতা! পাশে বৃক্ষের সহিত আমাদিগকে 
বন্ধন করিয়া রাখিয়া যাও | রত্বাকর বলিল, উত্তম, আমি তোমা" 
দিগের এই সামান্য অভিলাষ পুর্ণ করিব | এই কথা বলয়! 
খাধিদয়কে বৃক্ষে দৃঢ় ৰপে বন্ধন করিয়া গৃহাতিমুখে চলিল | ইতি 
পুর্বে নারদ থে পরকালের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন, রত্বা" 
কর তাহাই ভাবিভে ভাবিতে গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিল| 
কিয়ন্ুর যাইতে না যাইতে তাহার মনোমধ্যে পুর্বা সংস্কার 
জনিত সামান্য জ্ঞান উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল | ইহাভে সে কিঞ্চিৎ 
বিমর্ষ ভাবে আবাসে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ স্ত্রীকে জিজ্ঞাস] 
করিল, আমি যে এই দন্থ্বুত্তি করিয়! তোমার ভরণ পৌষণ করি- 
তেছি, এ পাপের উচিত দণ্ড কে ভোগ করিবে ৭ দস্থযপত্রী 
বলিল, তুমি এই দামান্ত কথার মীমাংসা করিভে পারিতেছে ন/? 
যে পাপ করে, মেই তাহার ফলভোগী হয়| আমি তোমাকে 
পাঁপ দ্বারা উপার্জন করিবার পরামর্শ দিই নাই; ষে প্রকারে পার, 
আমার ভরণ পোষখ করিবে, তোমার সহিভ আমার এই মাত্র 
সম্বন্ধ | পীর এই কথা শ্রবণ মাত্রেই রত্বাকরের মন পুর্ববাপেক্ষ] 
আরও ব্যাকুল হইয়। উঠিল | সে অঞ্জপুর্ণ লোচনে পুত্র কন্যাগণকে 
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জিজ্ঞানা করিল, তোমাদিগের লালন পালনের জগ্য আমি পুষ্জ 
পু্ধ পাপ করিয়াছি | তোমরা যেমন আঁমার উপার্জনের মমান 
₹শ ভোগ করিতেছ, সেই কপ চরমে আঁমার পাপের সমান 
অংশ গ্রহণ করিবে কি ন।৭ ইহাতে দন্থ্য সন্তানগণ কহিল, ন 
পিত& কেহই কাহারও পাঁপের ভাগী হয় না| এই কথ। 
শুনিয়। রত্বাকর উচ্চ স্বরে রোদন করিয়। উঠিল | তাঁহার হৃদয় 
মধ্যে সর্ধতোভাবে দিব্য জ্ঞান বিকশিত হওয়াতে মে পাঁপ 
পুণ্যের প্রভেদ বুঝিতে লাগিল | পুর্বে কি ছিলাম, এক্ষণেই ব 
কি হইয়াছি, ত সমুদয় স্মরণ হইল | ষে আর ক্ষণ কালও 
পরিবারের মধ্যে না দীড়াইয়া উর্ধ শ্থাসে খষিঘ্য়ের নিকটে 
উপস্থিত হইল, ও তাহাদিগকে সাষ্টরাঙ্লে প্রণাম করিয়! করপুটে 
বলিল, গুকদেব ! আমাকে রক্ষা ককন, আমি পাপ ভারে 
ভারাক্রান্ত হইয়া পডিয়াছি! আর পাঁপের ভার বহন করিতে 
পাঁরিতেছি না--অসহ্য হইয়াছে | এই কথা বলিতে বলিতে 
খষিঘয়ের বন্ধন মোচন করিয়া দিল | নারদ দেখিলেন, রত্বা- 
করের দিব্য জ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, আধ্যাত্সিক তাঁপ কাহাঁকে 
রলে, সে তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে | 
রত্বাকর সম্বন্ধে যে ক্ষুদ্র গল্পটি লিখিত হইল, ইহার পরি- 
শিষ্টাংশে আধ্যাজ্সিক তাপের পরিচয় প্রাণ্ড হওয়া যাইডেছে 
ত্রিক্ভাপের মধ্যে উক্ত গল্পটিতে রত্বীকরের মনে আধ্যাত্সিক তাপ 
ঘটিয়াছিল | 
যে নকল মহাত্ীর! সংসারী শ্রমে প্রবেশ করেন নাই, ত্রিবিধ 
ভাঁপ বর্তমানেও সামান্য কারণে তাঁহারা সে তাপে তাপিত হন 
না| সংসারীর পক্ষে আত্ম! কলুষিত হইবার সামান্য সামান্য 
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শত শত কারণ আছে | খাঁহারা সংসারী নহেন, ভাহাদিগের 
আত্মা কি জন্য সামান্য কারণে আধ্যাত্মিক তাপে ভাপিত হইবে ৭ 
জ্ঞানী লোকেরা আপনার আত্মাকে মেই আত্মাময় ঈশ্বরে অপণ 
করিয়৷ দিন যামিনী নিমীলিত নয়নে চৈভন্ স্বৰপ পরম বিভূকে 
ধ্যান করিতেছেন | যদিও তাঁহাদিগের সম্মুখে সংসারের প্রবল 
ভরঙ্গ অজ্ঞ সংসারী লোককে প্রতিক্ষণ আঁকুল করিয়া তুলিতেছে; 
কিন্ত সে তরঙ্গে জ্ঞানবানের কিছু মাত্র আতঙ্ক হয় না| যেহেতু? 
তাহারা সংসারের মহামোহে সুপ্ত নহেন| তাহারা অন্তরের 
সহিত চৈতন্য স্বৰপ ঈশ্বরের প্রেমে উন্মত্ত হইয়া কখনও হাসিতে- 
ছেন, কখনও কাদিতেছেন, কখনও বা নৃত্য করিতেছেন | রোদন 
ছুই প্রকার, শোক ছুঃখে আত্মা কলুষিত হইলে, নয়ন অঞ্জু 
পুর্ণ হয়; কিন্তু জ্ঞানী লোকের! ভগব ঠ্রেমে বিহ্বল হইয়া 
আনন্দাশ্র পাত করিয়া থাকেন | মে রোদনে আত! কলুধিজ 
হয় না, বরং স্ফুত্তি পাইতে থাকে | 

বৈবাহিক স্থত্রে আবদ্ধ হইয়া কতকগুলি লোক ইচ্ছাপুর্বাক 
আধ্যাত্মিক তাপকে আকর্ষণ করে | দার পরিগ্রহ করিবার পরই 
তাঁহাদিগের মনে একেবারে বিলাস মূর্তিমান্‌ হইয়! উদয় হয়। 
কিসে সহধর্ণিণীকে একটি স্ন্দর গৃহে রাখিব, গৃহটি উত্তম ৰপে 
সজ্জিত করিয়া দিব, কি প্রকারে প্রিয়তমাকে উত্তম উত্তম বস্ত্া- 
লঙ্কারে বিভূষিত করিব, ও কি করিলে পত্রী সর্বাতোভাঁবে আমাঁতে 
অন্ুরক্ত হইবেন, এই সকল বিষয়ের কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটি- 
লেই, আত্মা কলুষিত হইয়া উঠে | যদি কোনও ব্)ক্তি সৌভাগ্য 
বশতঃ একটি সর্বাঙ্গ স্ন্দরী রমণীর পাণি গ্রহণ করে, তাহ! 
হইলে, সেই রমণীর চরিত্রের প্রতি অকারণ সন্দেহ করিয়া ষে 
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খ্যক্তি দিব! রাত্রি মাননিক সন্তাপে দগ্ধ হইতে থাকে | যদি 
সেই স্ত্রীলোকটি আপনার সহোদরকে দেখিয়াও হাস্ত করে, 
তাহা হইলে, সেই রমণীর পতির আর ক্রৌধের পরিসীম| থাকে 
না| তাহার স্ত্রী সর্কাঙ্গ সুন্দরী, তাহাতে নব যৌবন; এই 
জন্য সেই অবোধ পুকষ সর্ব ক্ষণ এই ইচ্ছা করে যে, জগত শুদ্ধ 
লোক অন্ধ হইয়া থাকুক, তাহা হইলে, আর কেহই তাহার স্ত্রীর 
প্রতি দৃষ্টি করিতে পারিবে না| হ্থ্ানাধিক পঞ্চ বর্ষ অতীত 
হইল, কলিকাতা নিবাসী কোনও সম্পন্ন ভন্তবায় পুত্র একটি স্থৰপা 
কামিনীর পাঁণি গ্রহণ করে | পতি ও পত্বীর বয়হক্রমের সথযানা- 
ধিকতা৷ অতি অল্পই ছিল | বিবাহের পুর্বে সেই যুবক বিদ্যা 
অভ্যাসে বিশেষ মনোযোগী থাকাতে দর্বদাই লেখা গড়ার 
চেষ্টা করিত| বিবাহের পর সহধর্ষিণীকে সর্ব ক্ষণ চক্ষের 
উপর রাখিতে আর্ত করিল | রজনীতে শয়ন গৃহের বাহিরে 
আপিলে, সন্দিগ্ধ চিত্তে নিভৃত স্থানে দাঁড়াইয়। আঁপন স্ত্রীর 
দস চরিত্রের পরীক্ষা! করিত! কেবল এক স্ত্রী লইয়া উল্ত 
যুবক একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিল, এক মুহূর্তের জন্যও বাটার 
বহির্ভীগে আদিত না| সেই তন্তুবাঁয়দের বাটার পশ্চাতেই 
কতকগুল! গণিকা বান করিত | তাহার স্ত্রী এক দিন ছাঁদের 
উপর উঠিয়া এ সমবয়স্কা| বারবিলাদিনীদের সহিত কথা বার্তা 
কহিতেছেন, উত্ত যুব! নিভৃতে দাঁড়াইয়া তাহ| দেখিল | বেশ্যার 
সঙ্গে আমার স্ত্রী কথা কহিতেছে, ইহাতে অবশ্ঠই উহার মনে 
কোনও দুরভিসন্ধি আছে | তবেই ত আর উহাকে গুহে রাখা 
আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়! উঠিবে | বোধ হয়, বেশ্াদিগের 
গৃহ সজ্জা, বন্ত্রলঙ্কার ও পর পুকষের সহিত স্বাধীন তাবে আহার 
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বিহার গ্রততি করিতে দেখিয়া আমার স্ত্রীও বেশ্ঠাবত্তি অধ- | 
লঙ্বনে নিশ্য়ই প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। তাঁহা না হইলে, এ গণিকা- 
গণের সহিত কথা বার্তা কহিতে যাঁইবে কেন? এই কপ ভাবনা 
যুক্ত হইয়৷ দেই যুবক ভূরি পরিমাণে আধ্যাত্মিক তাপ ভোগ 
করিতে লাগিল। 

আমাদিগের দেশে লোকে পুত্র না জন্সিলে মনে মনে অত্যন্ত 
দুঃখিত হইয়! থাকে! কেননা, শাস্ত্রে লিখিত আঁছে, পুন্র 
ব্যতিরেকে মানবের পুঞ্নীম নরক হইতে উদ্ধার হয় না| এই 
কুসংস্কারের জন্য এ দেশের অনেক লোক বহু কষ্টে অর্থ সঞ্চয় 
করিয়া বৃদ্ধাবস্থাতেও দার পরিগ্রহ করিয়া থাকে। তাহার পর, 
যদি সময়ে সন্তান না হয়, তাহা হঈলে, পুক্র কামনায় দেব দেবীর 
নিকট মনন করিয়া বেড়ায়, যতদিন পুক্র ন| হয়, তত দিন 
আর মনঃকস্টের অবধি থাকে ন11 কালে সেই সকল লোকের 
যদ্দি একটি পুন্তর হয়, তাহা হইলে, আহ্বাদে উন্মত্ত হইয়া সেই 
পুত্রের জাতকর্মে, অন্নপ্রাশনে ও কর্ণবেধ প্রভৃতি কার্যে আপনার 
ক্ষমতার অতীত ব্যয় করিয়| থাকে | ক্ষমতার অধিক ব্যয় করিতে 
গেলে, লোকে যে খণগ্রস্ত হইয়| পড়ে, এ কথ! বলা বাহুল্য মাত্র | 
বৃদ্ধ বয়সে সন্তান হইলে, কেবল গৃহিণীকে পরিত্ুষ্ট করিতে গিয়! 
এক্ষণকার অনেক লোক খণগ্রস্ত হইয়া থাকে। কালে দেই খণ 
বর্ধিত হইয়া উঠে| তখন উত্তমর্ণগণের তাঁড়ন! ও তিরম্থীরে 
আত্মা কলুধিত হইতে থাকে | সাধনের ধন পুক্ররত্বুকে ক্রোডে 
পাইয়াও আর মনে শান্তি থাকে না, খণ ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া 
দিন যাঁমিনী চিন্ত। সাগরে ডুবিয়। থাকে| এদিকে আঁবার এই 
সকল কষ্টের উপর নেই প্রিয়তম পুত্রের মৃত্যু হইলে, গৃহস্ামীকে 
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'কিৰপ আধ্যাত্মিক তাপে তাপিত হইতে হয়, তাহা আমর! 
সর্ব বিধায় ভাবিয়া উঠিতে পারি না| যদি সেই ব্যক্তি প্রক্কুত 
জ্ঞানবান্‌ হইত, তাহা হইলে, পুত্রের অভাবে পুন্রর কামনায় 
অধৈর্ধ্য হইয়া মনোছুঃখ ভোগ করিত না, কিনব! পুত্র বিয়োগেও 
আধ্যাত্মিক তাপে তাপিত হইয়া! হাহাকার করিত না 

পুরাণে কথিত আছে, প্রীন্লষ্ণ প্রিয় সখা উদ্ববকে বলিয়] 
ছিলেন, সখে, গৃহস্থাশ্রমের অপেক্ষা উত্তম আশ্রম আর নাইঃ 
কেননা, গৃহস্থেরোাই কেবল সকল আশ্রমীয় লোকের সহায়ত! 
করিতে পাঁরে। বিশেষতঃ, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুক্র প্রভৃতি 
পরিবার লইয়া যাহারা সংসারাশ্রম করিতেছেন, তাঁহারা এই 
মত্ত্য লোকেই স্বর্গ সুখ অনুভব করিয়া থাকেন | প্রীন্্ উদ্ধৰ 
ংবাদে নান| কথার এসঙ্গ হইয়াছিল; কিন্তু আবার সর্ব শেষে 
শ্রীকৃষ্ণ উদ্বাবকে বলিয়াছিলেন, মনুষ্যের দার পরিগ্রহ করার 
হ্যায় অপকার্য আর কি আছে? দারা হইতে কন্ঠা পুন্্র উৎ- 
পন্ন হয়, তাহাদিগের লালন পালনের জন্য গৃহীরা সর্ধদ] শশ- 
ব্যস্ত হইয়া বেড়ায় | কিসে ধন উপার্জন করিব, কিসে পুক্র 
কলত্রাদিকে সুখী করিব, এই চিন্তাই তাহাদিগের মুখ্য চিন্তা 
হইয়া উঠে | দিন যামিনীর মধ্যে এক বারও ভগবানকে ভাঁবি- 
বার অবসর প্রাপ্ত হয় না| অতএব হে উদ্ধব, আমি তোমাকে 
স্বৰূপ কথা বলিতেছি যে, কেবল পুত্র কলত্রের জন্তই গৃহীর| 
অস্থখী হইয়া! থাকে। দার! পুত্র পরিবারই মনুষ্যকে শাস্তি 
সুখ ভোগ করিতে দেয় ন| গ্কুষ্ণের এই সকল কথা শুনিয়। 
উদ্ধব বুগ্ম করে নিবেদন করিলেন, হে যছুকুলতিলক, আপনার 
কথার ভাবার্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না| আপনিই 
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পুর্বে বলিয়াছিলেন যে, গৃহস্থাশ্রমই সকল আশ্রম অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট | এক্ষণে আবার পদে পদে নেই গৃহস্থাশরমেরই দৌষ 
দেখাইতেছেন, ইহাতে আমার বিলক্ষণ সংশয় উপাস্থিত হইয়াছে! 
হে মহাত্সন্, আপনি আমার সংশয়োচ্ছেদ ককন | 

শীর্ণ বলিলেন, তুমি শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য বুঝিতে পাত্র 
নাই, এই জন্যই পন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়াছ | বিষয় ৰপ বিষ ভোজন 
ব্যতিরেকে কি সহসা শোকের মনে তত্বজ্ঞানের উদয় হয় ৭ তবে 
বেদব্যাসাআজ শুকদেবের ন্ায় বাঁল্য কাঁল হইতেও অনেকের 
মনে বৈরাগ্য উদয় হইয়া থাকে; কিন্ত সেৰপ যোগী সংসারে 
অতি বিরল | দেখ, তক্করের অগ্রগণ্য রত্বীকর মদ্গুকর উপদেশ 
পাঁইয়। সংসারের মায়! পাশ ছিন্ন করিয়াছিল, অবশেষে সেই 
রত্বাকরই খষি শ্রেষ্ঠ বাল্সীকি হইয়| সংসারে অক্ষয় কীর্তি সংস্থা- 
পন করিয়। গিয়াছেন | মহাপ্রীজ্ঞ বিশ্বীমিত্র যৌবনে দৌর্দও 
প্রতাপান্িত রাজ| ছিলেন | তিনি এক সময়ে আপন ভুজ 
বলে ক্ষত্রিয় কুলকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিলেন। অবশেষে 
্রন্মবল ও তপোঁবলের প্রাখ্য্য দেখিয়৷ তাহার ব্রাহ্মণ হইতে 
ইচ্ছ। হয়; সেই জন্যই রাজ্য স্ুখকে একেবারে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া 
যোগ সাধনে মনোনিবেশ করেন | সখে, তোমার যে সংশয় 
উপস্থিত হইয়াছে, তত নম্বন্ধে আমি একটি উদাহরণ বলিতেছি, 
মনোযোগ পুর্বাক শ্রবণ কর * 

কোনও গৃহস্থের এক মাত্র পুভ্রের পিত্ত রোগ উপস্থিত 
হইয়াছিল | পিভ রোগে নিধ্ধ সেবন করা শ্রেয়ঃ বোধে চিকিৎ- 
সক সেই বালককে নিম্ব সেবনের ব্যবস্থা করিয়।৷ দেন | বালক 
সহজে তিক্ত বূম গান করিতে চাহে ন। দেখিয়। তাহার পিতা 
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বলিলেন, তুমি যত্তের মহিত এই তিক্ত রস টুকু পাঁন কর, তাহা 
হইলে, আমি তোমাকে খাডের লাড়ু খাইতে দিব, সে আত 
উপাদের সামগ্রী| বালক সেই খণ্ড লড্উুঁকাঁর জালসায় নন 
মুদ্রিত করিয়। নিষ্থ রস পান করিল | এস্বলে উভয়েরই অভি- 
পরার স্বতন্ত্র! নিজ পুক্রকে পিত্ত রোগের হস্ত হইতে নিস্তার 
করণের মানসে তাহার পিতা খাঁড়ের লাড়ুর প্রলোভন দেখাইয়া 
নিশ্ব রম পান করাইলেন; কিন্তু রোগ হইতে মুক্ত হইব, শুদ্ধ 
এই অভিপ্রায়েই বাঁলক নিশ্ব রস পাঁন করিল না, কেবল একটি 
উপাদেয় লাড্‌ খাইতে পাঁইব, এই লালসায় অনিচ্ছা সত্বেও 
বালক নেই তীব্র তিক্ত রস পান করিতে প্রবৃত্ত হইল | শীস্্রকারে - 
রাও মন্গজকুলকে গৃহস্থাশ্রমে রত করাইবার জন্যই শাস্ত্রে তদাশ্র- 
মের প্রশংসা করিয়াছেন | যদি প্রথম হইতেই কেবল এক বৈরা- 
গ্যের উপর সমস্ত শীস্ত্রকারেরা লেখনী সঞ্চার করিতেন, ও 
সংসারাশ্রমের পদে পদে দোষ দেখা ইতেন, তাহা হইলে, মনুষ্য 
মমাজে অত্যন্ত বিশৃঙ্ঘছল ঘটিত | তোমরা সংসারাশ্রমে প্রবেশ 
কর, ইহাতে অপুর্ব স্থখান্বভব করিতে পারিবে | গৃহস্থাশ্রমের 
স্টায় উত্কৃষ্ট আশ্রম আর নাই, এই ৰূপ বাক্য দ্বারা সংসার- 
বাসী মানবমগুলীকে গৃহস্থা শ্রমে স্থাপিত কর! হইয়াছে | তাহার 
পর, যখন সংসারী লোক পুত্র কলত্রার্দির ভরণ পোষণের জন্য 
একেবারে উন্মত্ত হইয়! উঠে, কর্তব্য কার্য্য একেবারে ভুলিয়। 
বাঁর, ভ্রিতাঁপে তাঁপিত হইয়া দিন যাঁমিনী মনোছুঃখে কাঁল হরণ 
করে, মেই নময়ে সংসারাশ্রমের অনারত্ব দর্শাইবার জন্য সদ্‌- 
গুকর! যদি আমা ছার! যে সকল যোগের কথ। উল্লিখিত হইয়াছে, 
তু সমুদয় তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দেন, তাহ! হইলে, মনুষ্যের 
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্রক্মজ্ঞান জন্সিতে পাঁরিবে। সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়! 
অনায়াসে যোগ সাঁধনে অধিকারী হইবে | প্রীক্ুষ্ণের এই ৰূপ 
কথ] শুনিয়! উদ্ধবের সংশয় চ্ছেদন হইল | 

: পুর্বে বলা হইয়াছে যে, এক আধ্যাত্মিক তাপই সকল 
তাপের শ্রেষ্ঠ | গৃহস্থাশ্রমই সেই আধ্যাত্মিক তাপের আশ্রয় | 
যাহারা বাল্য যোগী, সাংসারীক বিষয় কিছু মাত্র অবগত নহেন, 
ভীহাদিগেরও আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাঁপ উপস্থিত হইতে 
পারে; কিন্তু গৃহস্থ লোকের ম্ঠায় তাঁহারা সে তাপে ভাপিত 
হন ন|| বোধ কর, কোনও নিবিভ্‌ বন্য পথের মধ্য স্থলে একটি 
স্রোতস্বতী নদী আছে | ছুই জন ধনবান্‌ বণিক্‌ও সাত জন 
যোগী সেই আোতস্বতীর অপর পারে যাইবার জন্য এক খানি 
তরণীতে আরোহণ করিলেন | নৌকা খাঁনি নদীর মধ্য স্থলে 
উপস্থিত হইব| মাত্রই প্রৰল' তরঙ্গে ভগ্ন হইয়া গেল | ছুই 
জন বণিক্‌ হা হতোহন্মি! বলিয়া সেই বেগবতী নদীর জলে 
বম্প প্রদান করিলেন | সাত জন নন্গ্যাসীও অকুভোভয়ে 
আত জলে ভাসিতে ভাসিতে চলিলেন; কিন্তু সেই দৈব 
বিপাঁকে কাহারও মৃত্যু হইল না| নকলেই বহু দুর ভাঁিয়া 
গিয়া ষে স্থানে নদী সন্কীর্ণ হইয়াছে, সেই স্থানের সৈকতময় 
তীরে উঠলেন | নাত জন যোগী কিছু ক্ষণ শ্রম শাস্তি করিয়া 
হাহা শব্দে হাস্ত করিতে লাগিলেন | তদ্ৃষ্টে বণিকঘয় কাঁদিতে 
কাঁদিতে বলিলেন, মহাঁশয়গণ, আঁপনারা এই বিপদের সময় কি 
স্থখে হাঁমিতেছেন ৭ ইহা আমর! কিছুই অনুধাবন করিতে 
পারিলাম না| আমাদিগের ত একেবারে সর্বনাশ হুইয়! 
গিয়াছে, অদ্য এই দৈব বিপাকে পড়িয়া আমরা যেৰপ ক্ষতিগ্রস্ত 
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হইলাম, বোধ হয়, ইহ জন্মেও ভাহার পুরণ করিয়া উঠ্টিতে 
পারিৰ না| আমাদিগের পুভ্র কলত্রগণের কি হইবে ৭ ভাহারা 
যে ছুঃখের বার্ত। জানে না| আমরা যেৰপ ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম, 
তাহাতে তাহাদিগকে আর রাজভোগে লালন পালন করিতে 
পারিৰ না| বণিকদ্য়ের কথা শুনিয়া যোগিগণ পুনর্ধার 
হাসিতে হাসিতে তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদিগের ন্ায় 
আমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি| আমাদিগের প্রত্যেকের হস্তে 
এক একটি অলাবু পাত্র.ওলৌহ নির্ট্দিত এক একটি চিম্টা 
ছিল, নদীর জলে সম্তরণ করিবার সময় ছুই হস্তের ঢুইটি দ্রব্যই 
বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে; সেই জন্যই আমর 
হাস্য করিতেছি | তোমর] কিৰপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছ বল | দেখি, 
আমাদিগের দ্বার! যদি তাহার কিছু উপায় হইতে পারে । 
বণিকছয় বলিলেন, আমরা ছুই জনেই রত্ন পরীক্ষক বণিক! 
ছুই জনের হস্তে ই বিবিধ মুল্যবান্‌ রত্ব পরিপুরিত এক একটি কৌট! 
ছিল | তাহার এক একটি কৌটার মূল্য দশ লক্ষ মুদ্রার ন্যন 
নহে | হে মহাভাগগণ, বিবেচনা করিয়| দেখুন, অদ্য আমা- 
দিগের কি সর্ধনাশ হইয়াছে! আমরা দেশে গিয়। রত্ব ব্যবসায়ী 
বণিকগণের নিকট কি করিয়া মুখ দেখাইব? এই কথ বলিয়! তা- 
হার! পুরর্ধার রোদন আঁরম্ত করিলেন, ও পুনঃ পুনঃ কপালে করা-' 
ঘাঁত করিতে লাগিলেন | যোগিগণ কহিলেন, ওহে বণিকদ্ধয়, 
আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর| যদি আমাদিগের 
উপদেশ মত কার্ধ্য করিতে পার, তাহা হইলে, তোমাদিগের এই 
উপস্থিত আধিদৈবিক তাঁপ ক্ষণপ্রভার ন্যায় তিরোহিত হইয়া 
যাইবে, আত্মারও ক্ফুর্তি হইবে | ৰণিকদ্বয় বলিলেন, কি আজ্ঞা 
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করিতেছেন ককন | যোগিগণের মধ্যে ধিনি বর্ষীয়ান্‌, তিনি ধারে 
ধীরে বলিতে লাগিলেন, দেখ, বণিকছয়, অদ্য তোমরা ছুই জন 
ও আমর| সাত জন এই. নয় জন একত্র এক সময়ে একটি দৈব 
বিপাঁকে নিপতিত হইয়াছিলাম, তাহাতে আমাদিগের সকলেরই 
প্রাণান্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্তাবন1 ছিল ; কিন্তু ককণাময় ঈশ্বরের 
অনুকম্পায় আঁমর!কেহই প্রাণে বিনষ্ট হই নাই। সকলেই অক্ষত 
শরীরে এই নৈকতময় পুলীনে উঠিয়া বসিয়াছি | আশ্র্যের 
বিষয় এই, তোমর! কাদিতেছ ও আমরা হাঁপিতেছি | ভবিষ্যৎ 
ভাবিয়৷ তোঁমাদিগের মনঃপ্রাণ একেবারে আঁকুল হইয়! উঠি 
যাছে; কিন্তু আমাঁদিগের সে চিন্তার লেশ মাত্র নাই| এৰপ তাঁর- 
তম্য কেন ঘটিল? ইহার উত্তর আমিই করিতেছি | তোমরা 
অদ্য যে দৈব বিপাকে পড়িয়াছিলে, ও বনু কষ্টে এই স্থানে উঠিয়া 
প্রাণ বাঁচাইয়াছিলে, সংসার আঁবর্তন ইহা! অপেক্ষাও ভয়ানক | 
সেই আবর্তনে পড়িয়া অনুক্ষণ ছূর্বিষহ ছুর্দশ| ভোগ করিতেছ ; 
কিন্তু বিষয় মদে মত্ত হইয়া তাহ! কিছুই অনুধাবন করিতে পার 
না| অব্য সেই মদের কলস ভাঙ্গিয়। গিয়াছে বলিয়া! তোমাঁদের 
একেবারে মনের শান্তি ভঙ্গ হইয়াছে | এই আধিটদবিক তাঁপ 
হইতে আধ্যাত্মিক তাঁপ উপস্থিত হইয়াছে| বাটা গমন না করিলে, 
সে তাপের পরাক্রম জানিতে পারিবে না | যখন হতসর্বস্থ হইয়া 
ৰাটীতে উপস্থিত হইবে, শ্রবণ মাত্রেই উত্তমর্ণণন আসিয়া উত্যপ্ত 
করিতে আঁরম্ত করিবে, বিলাসী স্ত্রী পুক্রগণের কিয়ৎ পরিমাণে 
বিলামের পথ কদ্ধ হইলেই, আর তাহাদিগের নিকট সুখের 
ওত্যাশ| থাকিবে না, নিরন্তর বাক্যবাণে জঙ্জদরীভূত হইবে] 
তাহারা স্বাধীন ভাব ধারণ করিয়া তোঁমাদিগের ক্ষত শরীর লব- 


ত্রিতাপ। ২০৩ 


'দাক্ত করিতে আরম্ত করিবে, তখন বুঝিতে পারিবে যে, এই 
আধিদৈবিক তাপ হইতে আধ্যাত্মিক তাঁপ কি ভীষণ ভাঁব 
ধারণ করিন| হয় ত, এই ছুই তাপে জর্জজরীভূত হইতে হইতেই 
আধিভৌতিক তাপটিও প্রচ্ছন্ন ভাবে তোমার ভৌতিক দেহে 

' প্রবিষ্ট হইবে | কালে সেও নিজ মুর্তি ধারণ করিলে, ভ্রিতাপের 
জ্বালায় অস্থির হইয়| উঠ্িবে | সেই জ্বাল অসহ্য হইলে, সংসার 
ধর্ম পরিত্যাগ করিয়] পলায়ন করিতেও পার, উন্মত্ত হইতেও 
পার, কিম্বা! আঁত্স নাশ করিয়| একেবারে মকল জ্বাল! হইতে 

নিস্তার পাইতেও পার | এই জন্য বলিতেছি, যদি আধ্যাত্মিক 

তাপ হইতে নিস্তার লাভ করিতে চাঁহ, তাহা হইলে, আর বিষয় 
বাসনা করিও ন1, আর সংসারে প্রবেশ করিও না, স্ত্রী পুত্র পরি- 
বারদিগের মায়! মমতা পরিভ্যাগ করিয়া আমাঁদিগের পশ্চার্ী 
হও | যদি যৌগ সাধন দারা কিয়ৎ পরিমাঁণেও ভত্ব জ্ঞান লাভ 
করিতে পার, তাহা হইলে, এই ৰূপ কয়েক খানা প্রস্তর হারাইয়| 
আঁর রোদন করিতে হইবে না| সেই নিষ্পয়োঁজন প্রস্তর 
কয়েক খানা যাঁহাকে তোমরা রত্ব বলিয়া থাক, যাহার জন্য তো- 
মরা ইহ জন্মের মত দুঃখের মাঁগরে পড়িতে যাঁইতেছ, যাহা হাঁ- 
রাইয়। তোমাঁদিগের হৃদয় একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া, 

ংসার শুন্য দেখিতেছ, সেই সকল অকিঞ্চিৎকর দ্রব্যকে আমরা 
ছুই পদে দূলন করিয়া! থাকি | সংসারের মধ্যে যাহ] নর্বাপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট রত্ু, তাহা আমর| সংগ্রহ করিয়। লইয়াছি, হ্বদয়ের অভ্য- 
স্তরে রাখিয়াছি, সে রত্ব কোনও কালেই তক্করে কাড়িয়া লইতে 
পারিবে না| যত কাল আমরা জীবিত থাকিব, তত কাল আমরা 
সেই রব ভোগ করিব | মসাগরা ধরাপতিও আঁমাদিগকে সেই 


১০৪. বিজ্ঞান-শাস্তি-কুসুম | 


রত্ন হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন না| ইতি পূর্বে তোমরা 
আপন মুখেই বলিয়াছ যে, আমরা রত্ন পরীক্ষক; কিন্তু আমা- 
দিগের বিবেচনায় তোমরা! তম্ম অঙ্গারের পরীক্ষা করিতে পার, 
প্রকৃত রত্বু কাহাকে বলে, তাহার নাম গন্ধও শ্রবণ কর নাই | 
আমাদিগের মমভিব্যাহারে আইদ, আমরা তোমাদিগকে অমূল্য 
রত্রের আকর দেখাইয়া দ্রিব| পরিশ্রম করিতে পারিলেই, মনের 
মানসে রত্র সংগ্রহ করিতে পারিবে | বণিকঘয় বলিলেন, মহ! 
শয়গণ, আপনার! যে ত্জ্ঞানের কথা বলিতেছেন, ধনলোভী 
বণিকেরা কি তাহার অধিকারী হইতে পারেণ আমরা কেবল 
এক অর্থের ক্রীতদাস হইয়। আজন্ম কাল এই অসার মংসারে 
ঘুরিয়। বেড়াইতেছি | জীবনের অবশিষ্ট কালও সেই উপা- 
র্জনের জন্য যৎপরোনাস্তি ক্ট তোগ করিব কিন্তু কোনও কালেই 
মনের মানস পুর্ণ হইবে না| এ সকল জানিয়া শুনিয়াও সাধু 
মঙ্গ করিতে পারিলাম না| কেবল এক ধনোপার্ফ্ধনের জন্য ইহ 
কাল ও পরকাল হারাইলাম | শুদ্ধ অর্থ লোভেই এক দিন না 
এক দিন এই মহাগুল্য জীবন রত্ন হারাইব ; কারণ জলমগ্ন হইয়া 
মরা বণিকের পক্ষে কিছু বিচিত্র নে | তবে এত দিন যে মরি 
নাই, ও অদ্য মরিলাম না, ইহাই আশ্টর্য | এক্ষণে আপনাদি- 
গকে প্রাণাম করি, আশীর্বাদ ককন যেন উপস্থিত ঘটনার জন্য 
ৰণিক সমাজে অপমানিত না হই | যোগিগণের মধ্যে এক সন 
বলিলেন, ওহে অর্থ লোনুপ বণিকগণ, ভোমরা এ স্থান হইতে 
প্রস্থান কর, আমরা! এই নির্জন স্থানে বসিয়া কিয়ৎ ক্ষণ পবিত্র 
আমোদ আহ্লাদ উপভোগ করি | 
বণিক ছয় ঘোগিগণ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে সে 


ত্রিভাপ। ১৪৫ 


স্থীন হুইডে প্রস্থান কারিলেন| যোগিগণও তথা হইতে কিঞ্চিত 
অন্তরে গিয়৷ একটি বৃক্ষ মুলে উপবিষ্ট হইলেন, ও তত্ব কথার 
আন্দোলন করিয়া দিনের অধিকাংশ নময় সেই স্থানেই যাপন 
করিলেন। তাহার পর, অনায়ান লভ্য ফল ও জল খাইয়। আশ্র- 
মাভিমুখে চলিয়া গেলেন | এ দিকে বণিকঘয় সমস্ত দিন দুর্গম 
বন্য পথ পর্য্যটন করিয়া সন্ধ্যার পুর্বে আপন আপন বাঁটীতে 
উপস্থিত হইলেন | আপনাদিখের দৈব বিড়ম্বনার কথা আত্মীয় 
প্ররিবারগণকে বিজ্ঞাপিত করিয়া রোদন করিতে বসিলেন | 
এক এক জন রত্্ব বণিকের অদৃষ্টের ফলভোগী নরনারীগণ সেই 
আশ্রয় দাভার আধিদৈবিক তাপে নকলেরই আধ্যাত্মিক তাপ 
ঘটিল| এখানে কেবল এক বিষয় বিভবই যে উপরি উক্ত 
তাপের প্রধানতম কারণ, তাহাতে আর সংশয় নাই | | 

পৃর্ধে যেমন বর্ধিত হইয়াছে যে, সাঁত জন যোগী ও ছুই জন 
রড বণিক দৈব বিপাকে পড়িয়া কিয়ং ক্ষণ সকলেই সমান অংশে 
কট ভোগ করিলেন | তাহার পর»সন্তরণ দ্বারা নীর হইতে ভীরে 
উঠিগা যোগিগণ হাস্য ও রৃত্ব বণিকঘয় ক্রন্দন করিতে লাগি- 
লেন; কিন্তু আধিদৈবিক তাপে ষোগিগ্ণকে তাপিত করিতে 
পারিল না| তাঁহার! কিয়ৎ ক্ষণ শ্রম শীস্তি করিয়া আশ্রমে 
চলিয়া গেলেন| রত বণিকগণ কতকগুলি বহু মূল্যের রত্ব হারা- 
ইয়। অগ্রে আধিদৈবিক ও তৎপরে আধ্যাত্মিক তাঁপে তাপিত 
হইয়| কাঁদিতে কাঁদিতে আপন আপন বাটাতে উপস্থিত হই- 
লেন| সেই ৰূপ কোনও সমৃদ্ধিশালী নগরে এক জন ভিক্ষুক 
ব্রাহ্মণ ও অপর এক জন বিপুল ধনশালী মহাঁজন বাস করি- 


তেন| ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ দিবা ছুই প্রহর পর্য্স্ত লোকের দ্বারে 
১৪ 


১০৬ বিজ্ঞন-শাস্তি-কুসুম | 


বারে ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু সংগ্রহ করিত, ভদদারা সিদ্ধ পক 
করিয়া তৃপ্রিপুর্বাক আহারান্তে আপনার কুটার দ্বারে বদিয়া 
মনের আনন্দে গান গাইত| তাহার কুটারের সম্মুখস্থ উন্নত 
অউালিকার উপর বিপুল ধনশালী মহাজন দুগ্ধফেগনিভ শয্যার 
উপর উপবিষ্ট হইয়| রজত ময় স্বর্ণথচিত আঁলবোলায় তাত্রকুটের 
ধুম পান করিতেন ও চিন্তানলে দগ্ধ হইতেন | তাহার চিন্তার 
কারণ এই যে, হঠাৎ সংবাদ পাইলেন, কয়েক খানি বোঝাই.কিন্তী 
প| দিয়! কলিকাতায় আদিতেছে | এই কাল বৈশাখীতে যদি 
ঝড় তুফানে পড়িয়া তরণী কয়েক খানি মারা যায়, তাহা হইলে, 
যথোচিত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে | অমুক ইংরাজ বণিককে 
ছই লক্ষ টাকার তগুল দেওয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহার নিকট 
হইতে অদ্যাপি এক কপর্দকও আদায় হয় নাই | যত দিন 
টাঁকাগুলি ঘরে না৷ আদিতেছে, তত দিন আমার মন কিছুতেই 
সুস্থির হইতেছে না| ব্যবসায় কার্য সম্বন্ধে প্রত্যহ এই ৰপ 
হুতন চিন্তায় তাহার মন আঁকুলিত হওয়াতে, বিপুল বিভবের 
অধিপতি হইয়াও তিনি মুহূর্ত কাল সুখানুভব করিতে পারেন না | 

কিয়দ্দিবসান্তে এ মহাজনের দক্ষিণ চরণের উপর একটি 
বিস্ফোটক হইল। তাহার দ্বাল! যন্ত্রণায় একেবারে অস্থির হইয়া 
উঠিলেন | এক দিন ছুইটি নরম বাঁলিসের উপর দক্ষিণ চরণ 
রাখিয়! বাতাঁয়নের নিকট উপবিষ্ট আছেন, ও মুইমু ছঃ রা্জ- 
পথ নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাঁইলেন, 
ডাহার পল্লীর ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বষ্তির উপর তর দিয়া বই কষ্টে 
আপন্‌ কুটার দ্বারে আদিয়া উপস্থিত হইল| তদষ্টে ধনবান্‌ 
মহাঁজন জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর, আপনার কি হইয়াছে, খঞ্জের 


. ত্রিতাপ। ১০৭ 


ঃ 


ষ্তায় চলিতেছেন কেন ৭ ব্রাহ্মণ বলিল, বাবুজি, আর দুঃখের 
কথা কি কহিব? এই দেখুন, বাম চরণের উপর একট! বিস্ফোটিক 
হইয়াছে | ইহার যন্ত্রণায় সময়ে সময়ে অস্থির হইতে হই- 
তেছে; তথাচ, উদরাম্নের জন্য ভিক্ষায় যাইতে হইয়াছিল। 
মহাজন বলিলেন, আমারও দক্ষিণ চরণের উপর একটা বিক্ষো- 
টক হইয়াছে, তাহাতে বড় কষ্ট পাঁইভেছি | মহাজন ভিম্কৃক 
ব্রাহ্মণের সহিত এই ৰূপ কথাবার্তা কহিতেছেন, এমন সময় 
মহাজনের একটি পঞ্চম বর্ষায় পৌত্রী ছুটিয়া আদিতে ভাহার 
দক্ষিণ চরণের উপর পতিত হইল | মহাজন সেই আঘাভেই 
একেবারে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন | কাঁচ ফোঁড়ার উপর 

তঘাতিক আঘাত লাগাতে কধির নির্গত হইতে লাখিল। 
মহাজন মুচ্ছিত হইয়া পড়াতে আমীর, বন্ধু, পরিবার ও কর্ম- 
চারিগণ যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল, উর্ধ শ্বাসে সকলেই 
তাহার নিকট আসিয়। উপস্থিত হইল | কেহ ডাক্তার ডাঁকিতে 
চুটিল, কেহ ক্ষত স্থানে বাতাঁস দিতে লাগিল, কেহ মুখে জল 
সেচন করিতে লাগিল, কেহ বা এক বাঁটা উষ্ণ ছুগ্ধ আনিয়| 
মুখের কাছে ধরিল | মহাজন যত ক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন, 
তত ক্ষণ পরিবারবর্গের রোদন ধ্বনিতে বাটার অত্যন্তর প্রতি- 
ধ্বনিত হইতে লাগিল | সহসা বড় লোকের বাটীতে কি হইল, 
তাঁহার সটাক সংবাদ জানিবার জদ্ঠ পুর্ধব কথিত ভিঙ্মুক ব্রান্মণ 
যেমন তাহার দরজার দিকে অগ্রসর হইবে, আর অর্মন হঠৎ 
পড়িয়া গিয়৷ ভাহার সেই কাঁচ ফোড়া! একেবারে ক্ষত বিক্ষত 
হইয়া গেল| ব্রা্ধণ কিয়ৎ ক্ষণ রাজপথের মধ্যে বিয়া 
আপনা আঁপনি সামলাইয়া লইল| তাহার পর, বহু কষ্ে 
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কুটারাভ্যন্তরে এবি হুইয়! কধিরাক্ত ক্ষত স্থান জল ছা'রা বিল- 
ক্ষণ ধৌত করিয়। ফেলিল| পরে চুণের ষহিত হরিদ্রা মিশ্রিত 
করিয়! সেই ক্ষত স্থানে চাপাইয়া অনলের উত্তাপ দিতে লাগিল 4 
এই ৰূপ প্রায় এক ঘণ্টা কাল আপনি আপনার সেব] শুশ্রাষা 
করিয়া অবশেষে দগ্ধ বার্তীকু সংযোগে কতকগুলি অন্ন আহ্বার 
করিয়! কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া পুর্ব পুর্ব দিনের ম্যায় বঙ্গীত আন্ত 
করিল | 

এ দিকে মহাজনকে লইয়া ভদীয় বাটীতে হুলস্থূল পড়িয়া 
গেল।| এক জনের স্থলে ছুই জন ডাক্তীর আসিয়! উপস্থিত 
হইল।| গুধধালয় হইতে নানাবিধ শুঁধধ আনিল| মহাজন 
পুর্বাপেক্ষাও উত্কৃষ্ট শধ্যায় শয়ন করিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় 
উষধ খাইতে লাগিলেন | ক্ষত স্থানের সেবা শুশ্রষার জন্য 
এক জন চিকিৎসক নিযুক্ত রহিল| এ স্থলে স্পষ্ট দেখ! 
যাইতেছে যে, নিংস্ব লোক অপেক্ষা ধনীরাই অধিক পরি- 
মাণে ত্রিতাপে তাপিত হয়| দরিদ্র লোকের ছুঃখকে ছুঃখ 
বলিয়াই ধরে না, দিনান্তে শীকান্গ পাঁইলেই যথেষ্ট বোধ 
করে; কিন্তু ধনবান্‌ বিলাধী লোকের যদি দৈব বশতঃ এক 
দিন এক খানি মলিন বঘন পরিধান করিতে হয়, কিম্বা মনের 
নিতান্ত অন্যায় অভিলাষ পুর্ণ না হয়, তাহ! হইলে, হৃদয় 
আধ্যাত্মিক তাপে ভাপিত হইয়া উঠে | ধনী লোকের ধনের 
জন্য, বিলাসের জন্য ও অধদভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য প্রায়ই 
ব্যাঘাত ঘটে | সর্বদা অনিয়ম ও অন্তায় কার্যে রত থাকাতে 
শরীরে দুশ্চিকিৎস্য রোগ সমূহ আসিয়। আশ্রয় করে | প্রায় 
দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা অতুল এ্বর্য ভোগ করিয়। বিলাস 
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সাগরে ভাসিয়া থাঁকে, তাহারাই এক একটা উৎকট রোগ 
ভোগ পূর্বক অবশেষে মৃত্যু মুখে নিপতিত হয়| সেই সকল 
উৎকট রোগের ঘোঁর যন্ত্রণা উপস্থিত হুইলে, তাহাদিগের মন 
যে ৰপ তাপে ভাপিত হয়, সামান্য গৃহস্থ লোকের তাহার শ্তাং- 
শের একাংশ হয় না | 

ইহ! অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, নরদেহ ধারণ 
করিয়। একেবারে ত্রিতাপের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ কর! অত্যন্ত 
ছৰহ ব্যাপার | বিশেষতঃ, গৃহস্থীশ্রমে থাকিতে গেলে, আধ্যা- 
ম্সিক, আধিদৈবিক ও আঁবিভৌতিক তাপ মনুষ্যকে সহ্য করিতেই 
হইবে | এই ত্রিতাপ নিবারণের উপায় শীস্্রকারেরা এক মাত্র 
তত্ব জ্ঞানকেই অবধারিত করিয়াছেন | সংসারভ্যাগী হইয়! 
ঈশ্বরারাধনায় মনোনিবেশ কর, তাহা হইলে, আর ব্রিতাঁপে 
তাপিত হইতে হইবে না; কিন্তু যেমন গৃহস্থাশ্রমে ত্রিতাপের 
ভয় আছে, দেই ৰপ আরও কতকগুলি পরম স্থখ সম্তোগের 
সম্ভাবনা আছে | গৃহত্যাগী হইয়া বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ করা 
সহজ ব্যাপার নহে | এক্ষণকার কালে কয় জন লোক অতুল 
এশ্ব্্য ও স্ত্রীপুজ্রাি পরিবারের মায়! মমত। পরিত্যাগ করিতে 
পারে? যে সকল যোগী, সন্ন্যাসী, পরমহংদ ও দণ্ডাশ্রমী 
লোককে দেখিতে পাওয়া ষাঁ়, তাহাদিগের আভ্যন্তরিক তত্ব 
যদি "তন্ন তন্ন করিয়। অনুসন্ধান কর, তাহ! হইলে, স্পষ্ট দেখিতে 
পাওয়! যাইবে যে, এঁ দকল নংসারত্যাগী লোক কেহ ব1 পরান্নে 
অনায়াসে প্রতিপালিত হইবার জন্য, কেহ ব| বংসারের ঘোর 
অপ্রতুল জন্য, কেহ বা উৎকট পাপের জন্য সমাজচ্যুত হইয়া, 
এবং কেহ কেহ ব| যথার্থই ত্রিভাপের উগ্র ভাপ সহ্য করিতে 
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না পারিয়া, গৃহভ্যাগী হুইয়! তীর্ঘস্থানে কিন্বা নির্জন গিরি- 
গুহাঁয় অবস্থান করিতেছেন | ধাঁহারা এ সকল কারণে গৃহ- 
ত্যাগী হইয়াছেন, তাহারা সন্ন্যাসী হইয়াও সর্বতোভাবে সুখী 
নহেন; যেহেতু ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারেন নাই | ভজ্ন্য 
ভগবানের প্রতি সর্বতোতাবে মনকে রত করিয়া একেবারে 
সারের সমস্ত কামনা হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারেন না| 
যাহারা গৃহ ত্যাগ করিয়াছে, অথচ, লোকের দ্বারে ছাদে ভিক্ষা 
করিয়া বেড়ায়, তজ্জন্য সময়ে সময়ে লোকের তিরস্কার অসহ্য 
বোধে তাহাদিগকে কটু কাঁটব্য বলে, ক্রোধে অধীর হইয়। উঠে, 
তাহাদের মাঁদক দ্রব্য সেবনে ব্যতিক্রম ঘটিলে আর মনঃপীডার 
অবধি থাকে না| অন্য কি কথা, অনেক অনেক মহাপ্রাজ্ঞ 
তীর্থ স্বামী, যোগী ও সন্ন্যাসীকে ব্যভিচারে লিপ্ত হইতে দেখা 
যাঁর | এ বপ লোকের গৃহ ত্যাগ করা বিভৃম্বন] মাত্র | 
বিশেষ বিবেচন। করিয়া দেখিতে গেলে, উপরি উক্ত বৈরা- 
গ্যাশ্রম করিয়। সমাজের বন্টক হওয়া অপেক্ষা দার পরিগ্রহ কর, 
গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়! প্রক্কত প্রস্তাবে সঙ্জনের হ্যায় ব্যবহার 
কর। মনকে আয়ন্ত করিতে ন1 পারিলে, কোনও আশ্রমেই 
স্থখের নস্তাবন| নাই | যদি ষড়রিপুকে আয়ত্তে রাখিতে পার, 
স্থথ ছুঃখ সমান জ্ঞান করিতে পার, বিপদে ধৈর্য্য ধারণ 
করিতে পাঁর, সম্পদে উন্মত্তের ন্ঠায় কার্য না! কর, স্তরীপুভ্রাদি 
পরিবারের প্রতি অনিয়মিত ৰপে অনুরক্ত ন| হও, যখন যে অব- 
স্থায় ঈশ্বর রাখিবেন, তখন দেই অবস্থাতেই মনকে সন্তষ্ 
রাখিতে পার, তাহা হইলে, গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও অধিক পরি- 
মাথে ত্রিতাপে তাঁপিত হইতে হইবে না| সর্বদা মনে রাখিও 
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যে, আমি একাকী নগ্রবেশে রিক্ত হস্তে এই জগতে আসিয়াছি, 
ও সেই ভাবেই এক দিন এই সংসার পরিত্যাগ করিয়া যাইব | 
অদ্যই হউক বা শত বর্ষ অন্তেই হউক, মরিতেই হইবে | মৃত্যু 
যখন অবধারিত, মথচ,কবে মরিব,তাহার সময়ের স্থিরত। নাই, 
তখন সর্ব ক্ষণ মৃত্যুকে স্মরণ করিয়া সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করা 
উচিত | এই সংসার সুখ ও ছুংখে পরিপুর্ণ| কেহ হাসিতেছে, 
কেহ বা! কাদিতেছে, কেহ অতুল এঁশ্র্য্য ভোগ করিতেছে, 
কেহ ব৷ লোকের দ্বারে ছারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে, কেহ 
ব। পরিবারের অন্ন বস্ত্র যোগাইতে অক্ষম হইয়। মনের দুঃখে 
কাল হরণ করিতেছে, কেহ ব| বিপুল সম্পত্তি লইয়া একটি 
পুভ্র বা কন্ঠাঁর জন্য ভাহাকাঁর করিতেছে | এই বিচিত্র ব্রহ্ধা- 
গর গুগু ভাব কেহই সম্পূর্ণ ৰপে অনুমাবন করিয়া উঠিতে 
পারেন না| মুখে অনেকে অনেক কথা কহিয়া থাকেন লত্য? 
কিন্তু কার্ধ্য কালে কাহারও হিতাহিত জ্ঞান থাকে ন| | সংসার 
একেবারে স্বার্থপরভায় পরিপুর্ণ, সকলেই অর্থের দাস,--এ সকল 
জানিয়া শুনিয়াও যাহারা অসার সংসারকে সার ভাঁবিয়াছে, 
বিষয় পদে মত্ত হইয়া সত্য পথ তভুলিয়াছে, আমার আমার 
করিয়। পাগলের স্ঠার ছুট! ছুটা করিতেছে, তাহারাই উগ্র তাপ 
ভোগের যোগ্য পাত্র। যদি অল্পে সন্তুষ্ট হও, অধিকার বিস্তার 
না কর, পুত্র কলত্রের নেহে অগ্ঠায় ৰপে মুগ্ধ হইয়া না পড়, 
ও মনে মনে সর্বদা এই ভাবিয়া রাখ, বেমন সন্ধ্যার প্রাহ্কালে 
নান! স্থান হইতে কতকগুলি বিহঙ্গম একটি উচ্চ মহীকহে 
আসিয়! আশ্রয় করে, প্রত্যুষে দি্দিগন্তে উড়িয়া যায়, আত্মীয় 
বন্ধু লইয়া আমাদিগের সংসার করাও তদনুৰপ| বিবেচনা 
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করিয়া দেখ, যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম। তখন 
যে জননী দশ মাস দশ দিন উদ্ূরে বহুন করিয়া বহু কষ্টে প্রসব 
করিয়াছিলেন, তাহাকেও চিনিতাম না | কে পিতা, কে ভ্রাতী, 
কে আত্মীয় বন্ধু তাহার কিছুই অবগত 'ছিলাম নাঃ কেবল 
ক্ষুধার সময় খাইতান, ও জড়পিণ্ডের ন্যায় পড়িয়া থাকিতাম | 
ক্রমে বয়োরদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের উদয় হইল | পিতা 
মাতাকে ও আত্মীয় বন্ধুকে জানিলাম, ভাই ভগিনীর সহিত 
সৌহার্দ্য জন্মিল | সে সময়ে যদিও আমাঁদিগের পুর কলত্র 
ছিল না, তথাচ, আত্মীর বন্ধুর বিয়োগে হৃদয় তাপিত হইত; 
কিন্তু সে তাপ দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইত না| ক্রীড়া কৌতুকে 
বিশেষ মনোযোগী থাকাতে বন্ধু বান্ধব বিয়োগ জনিত শোক 
অতি অল্প কালের মধেই ভুলিয়া যাঁইতাঁম | যৌবন সীমায় আদিয়! 
দার পরিগ্রহ করিলাম | বিবাহ কালে আনন্দের আর পরি- 
সীম! রহিল না| তখন এক বারও ভাবি নাই যে, এ দার 
পরিগ্রহ আনন্দের নহে, সংসার আবর্তনে পভিয়| ছুঃখ ভোগের 
সূত্রপাত হইল। যাহাঁকে পুরে চিনিতাম না, গুটি কতক 
মন্ত্রের বন্ধনে অর্ধ দণ্ডের মধ্যে তিনিই আমার গৃহলক্ষী হই- 
লেন, শরীরের অর্দধাঙ্গ হইলেন, ও আঁমার পাপ পুণ্যের সমান 

ংশী হইয়! দীঁড়াইলেন | যদি বিবাহের পর দিন জননীর 
ক্রোড়ে আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে, আমার সঞ্চিত ধনের 
এক কপর্দকও গর্ভধারিণী পাইবেন না; কিন্তু এক দিনের সম্ব- 
ন্বেই পত্বী আমার সমস্ত বিষয় বিভবের উত্তরাধিকারিনী হইয়া 
বসিবেন। যদি বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত দীর্ঘ কাল সহবাসে 
কতকগুলি অপত্য জন্মে, তাহা হইলে, ত্রমে ক্রমে জনক জননীর 
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গতি সেহ মমত। শুন্য হই, ষেই দারা পুন্রই আপনার বালিয়। 
বৌধ হয়, সহোদরগণকে জ্ঞাতির মধ্যে ধর্তব্য করি, তগিনী- 
গণ ত বিবাহের পরই একেবারে পর হইয়া! যাঁয়। কি 
আশ্চর্য্য ! জন্মদাতা পিতা ও গর্ভধারিণী জননীর বিয়োগ অনা- 
য্লাদে সহ্য করিতে পারি, তাহারা লোকাঁন্তরিত হইলে, সংসার 
শুন্ঠ হইয়াছে, কেহই বলে না; কিন্তু স্ত্রীবিয়োগের পরই লোকে 
আঁমার গৃহ শুন্য হইয়াছে, বলিয়! থাকে | স্ত্রীবিয়োগ ভইলে, 
পর্যায় ক্রমে এক শত বার বিবাহ করিয়া গৃহ পুর্ণ করিতে 
পারি; কিন্তু জনক জননী লোকান্তরিত হইলে, সে ক্ষতি পুরণ 
আর কোনও কালেই হয় না। পুনঃ পুনঃ স্ত্রী পুত্র বিয়োগ 
হুইলে, আবার স্ত্রী পুক্র হইবার সম্পূর্ণ নস্তাবন| থাঁকে; তথাছ, 
পিতা মাতার বিয়োগ অপেক্ষা লোঁকে স্ত্রী পুত্রের বিয়োগে 
অধিক তাঁপে তাঁপিত হয়। বৃদ্ধ জনক জননী মরিলে, কেহই শব্যা- 
শারী হয় না, বরং অঞ্চিত ধন পাঁইৰ বলিয়া অনেক কুপুক্র 
মনে মনে তাহাঁদিগের মৃত্যু কামনা করিয়া থাকে; কিন্তু যুরতী 
স্ত্রীর বিয়োগে অনেকের উন্মাদ দশ। পর্য্যন্ত ঘটয়াছে | তবেই 
পর্বের কথ! পুনরায় এ স্থলে উখ্বাপন করিতে হইতেছে যে, 
এক দাঁর পরিগ্রহই আমাদিগের আধ্যাত্মিক তাপ ভোগের 
প্রধানতম কারণ হইয়া] থাকে | স্ত্রী পুভ্রকেই সর্মতোভাবে 
সথখী*করিৰ বলিয়া আমর! নানা? পথের পথিক হই, নেই সুত্রেই 
আধ্যাত্মিক তাঁপ উপস্থিত হয় | টৈৰ ও ভৌতিক তাপ হইতে 
আধ্যাত্মিক তাঁপ প্রবল হইয়। উঠে। সেই ত্রিভাপের ভাপ 
অসহ্য হইলেই লোকে আত্মনাশ পর্য্যন্ত করিয়া সংসারের সমস্ত 
দুঃখ হইতে নিস্তার লাভ করে| 
১৫ 
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পুর্বে বলা হইয়াছে যে, আমরা নগ্রবেশে এই সংসাঞ়ে 
একাকী আনিয়াছি, আবার এক দিন একাই ষাইতে হইবে। 
স্ত্রী পুত্র পরিবার বিষয় বিভব কিছুই আমার সমভিব্যাহারে 
যাইবে না; তথাঁচ, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার বিষয়, 
আঁমাঁর বিভব বলিয়া কি জন্ প্রলাপ দেখি ৭ লক্ষ মুদ্রার 
বিষয় বিতব হইলে, এক ব্যক্তির স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্র| নির্বাহ 
হইতে পারে | যদি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে, 
ত্রিভাপের হস্ত' হইতে অনেক পরিমাণে এডাইবার সম্তাবনা 
আছে। আপনার ও. আত্মীয় পরিবারের স্বচ্ছন্দে জীবিকা 
নির্বাহ হইবার সম্ভাবন। হইলেও যাহার লৌভের শান্তি হয় না, 
পদে পদে তাহারই আধ্যাত্মিক তাপ ঘটয়া থাকে | নিল্নে 
ইহার একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইভেছে | 

বঙ্গ দেশের মধ্যে নবদ্বীপ সংস্কৃত বিদ্যার আকর স্থান | 
অন্যাপি নবদ্বীপে নানা শাস্ত্র বিশারদ কয়েক জন পণ্ডিত 
অকাতরে বহুসংখ্য ছাত্রকে বিদ্যা ধন বিতরণ করিভেছেন। 
ন্বছীপের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে আাদ্ধাদি ক্রিয়া কাণ্ডে 
এতদ্দশীয় লোকের! যথা সাধ্য দান দিয়! থাকেন | তাহারা সেই 
আয়ের উপর নির্ভর করিয়। স্বচ্ছন্দে দিনপাত ও ছাঁত্রগণকে 
বিদ্য। শিক্ষা করাইয়া মনুষ্য জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিতে- 
ছেন| নুযনাধিক পর্থাশ বৎসর পুর্ব্বে উক্ত নবদীপে এক জন 
অনাধাঁরণ ধী শক্তি সম্পন্ন পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
'বাঙ্গাল। বিহার ও উড়িষ্যার মধ্যে যে কৌনও সম্পন্ন ব্যক্তির 
বাটাতে ক্রিয়া! কাণ্ড উপলক্ষে অধ্যাপকদিগের নিমন্ত্রণ হইত, 
পুর্ব কথিত পণ্ডিত মহাঁশয় সর্ধাঁপেক্ষ। উচ্চ বিদাঁয় গ্রাণ্ত হই- 
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ভেন| এই ৰপে কিছু কালের মধ্যে তিনি ধনবান্‌ হইয়া 
উঠিয়াছিলেন | তাহার স্ায় সম্পংশালী অধ্যাপক ভট্ট চার্ধ্য 
তৎ কালে নবদ্ীপে আর কেহই ছিলেন না| ভাহাঁর যে ৰপ 
স্বোপার্ছ্িত বিষয়ের আয় হইয়াছিল, ভদ্র! পরমানন্দে দিন- 
পাঁত করিয়৷ জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতে পারি- 
তেন, তাহাতে আর সংশয় ছিল না; কিন্তু ভউটাচার্ধ্য মহাশয় 
মহাধনবান্‌ হইয়াও এক খানি অর্দ মুদ্রা মূলের পিতলের থাল 
বিদায় আনিবার জন্য পদ্ব্রজে তিন ক্রোশ পথ অবধি গমনাগমন 
করিতেন | এক দিন সেই পণ্ডিত মহাশয় নবদ্বীপ হইতে পঞ্চ 
ক্রোশ দুরব্তী এক খানি ক্ষুদ্র পলীগ্রামের কোনও ব্রাহ্মণের 
বাটাতে আদ্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন| তিনি 
শ্রাদ্ধ সভাঁয় গমনোঁদোগ করিতেছেন, এমন সময় তাহার এক 
জন শ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া উঠিলেন, আপনার শরীর দুর্বল হইয়া 
পড়্য়াছে, এ বৃদ্ধ বয়মে পুনঃ পুনঃ পথ পর্যটন কর! কোনও 
ক্রমেই যুক্তি সঙ্গত নহে; এই জন্য বলিভেছি, আপনি চতু- 
স্পাঠীতে বনিয়! থাকুন, আমি পত্র খান! লইয়! বিদায় আনিতে 
যাই। ভুট্টচার্ধ্য মহাশয় বলিলেন, বাঁপু হে, তোমাদিগের 
এখনও বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নাই | ধদি স্বয়ং ন| গিয়া ছাত্র 
পাঠাইয়। দি, তাহা হইলে, ক্লৃতী কখনই উচ্চ বিদায় দিবেন 
না আয়ের দিকে দৃষ্টি না রাখিলে, সংসার করা যায় ন1 
এই জন্যই আমি স্বয়ং যাঁইতেছি, তোমরা! চুষপাঠীতে বসিয়। 
আপনাদিগের পাঠাভ্যাস কর | : 

পণ্ডিত মহাশয়ের কথ! শুনিয়া ছাত্র মনে মনে নি 
যে, ইহার ষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রম উত্ীর্ণ হইয়াছে, শমন ভবনে 
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আতিথ্য স্বীকারের আর অধিক কাল বিলম্ব নাই। যথে্ বিভব 
সত্বেও এই সামান্য লোভের বশবর্তী হইয়া ইনি পদত্রজে পঞ্চ 
ক্রোশ পথ পর্যটনে অগ্রসর হইলেন | এই জন্য বিলক্ষণ বোধ * 
হইতেছে যে, ষন্ত দর্শনবেত্বা পণ্ডিভেরাও লোভের ত্রীতদান | 
লোভ বশতই, ইহারা বাধ্য হইয়া! আধ্যাত্মিক ভাপের উগ্র তাপ 
সহ্য করিয়া থাকেন | ছাত্র এই ৰূপ চিন্তা ককম, এ দিকে 
পণ্ডিত মহাশয় আপন কিস্করের মন্ত্কে তজী চাপাইয়। শ্রাদ্ধ 
বাটীতে চলিয়া গেলেন | বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে 
নর্ধ শরীর দগ্ধ করিয়া দিবা ছুই প্রহরের ময় কৃতীর বাঁটাভে 
উপস্থিত হইলেন। শ্রাদ্ধ শান্তির পর, ক্ভী তাহাকে নগদ 
পঞ্চ মুদ্রা ও একটি পিতলের কলনী বিদাঁয় দিলেন | পণ্ডিত 
মহাশয় অপরান্ে বাঁটা আঁসিতেছেন, এমন ময় কাল মাহাত্ে 
পথি মধ্যে ভয়ানক বড় বৃষ্টি উপস্থিত হইল] তিনি প্রাণ 
ভয়ে পথ পার্শস্থ আত্্র কাননের এক খানি ক্ষুদ্র কুটারে 
গিয়া আশ্রয় লইলেন | বড় বৃষ্টি বশতঃ পুর্ব হইতে ছুই জন 
দশ্ুও দেই কুটারে গিয়। আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার! 
ভঙ্টাচার্য মহাশয়কে সমাগত দেখিয়া মনে মনে ভাঁবিল, বিধাতা 
বড় চমতকার শিকার মিলাইয়া দিলেন| ক্রমে ঝড় বৃষ্টির 
কিঞিৎ সমতা হইয়া আনিতেছে অনুমান করিয়া দক্ত্যছয় 
ভরীচার্ধ্য ও তাহার কিস্করফে নাংঘাতিক আঘাত এবং সর্ষশ্য 
লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করিল | পণ্ডিত মহাশয় দিগ্ন্থর বেশে 
কিন্নরের সহিত সেই শুষ্ঠ কুটারে পড়িয়া রহিলেন | সমস্ত রজনী 
সেই অবস্থায় অবস্থান করিয়া প্রত্যুষে কিস্কারের মহিভ ধীরে ধীরে 
পথের ধারে আদিয়! বসিলেন| পণ্ডিত মহাঁশয়কে অনেকেই 
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চিনিত| প্রাতঃকালে কথিত শ্রাদ্ধ বাটা হইতে কয়েক জন 
কুটুষ্ব আপন আপন আবাঁপাতিমুখে যাইবার নময় পণ্ডিত মহা- 
শয়ের রক্তাক্ত কলেবর ও দিগম্বর বেশ দেখিয়া জিজ্ঞাস! করি- 
লেন, মহাশয়, এ কি হইয়াছে! ভঙীচার্ধ্য আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত 
ভাহাদিগের নিকট বর্ণনা! করাতে, তাহারা তৎক্ষণাৎ আপনা- 
দিগের উত্তরীয় বসন ছুই খানি ছুই জনকে পরিতে দিলেন; ও 
পণ্ডিতকে নমতিব্যাহারে লইয়া নবম্বীপের 'নীমানায় আমিয়! 
দিয়া আপন আপন গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন! পণ্ডিত মহা- 
শয় কাদিতে কাদিতে কিন্বরের সহিত আপন চতুষ্পাঠীতে গিয়া! 
উপস্থিত হুইলেন | ছাত্রের! প্রথমে তাহার অবস্থা দেখিয়া 
বিস্মিত হইলেন, পরে পণ্ডিত মহাশয়ের প্রমুখাৎ আদ্যোপান্ত 
বৃত্তান্ত শুনিয়া ছুঃখ প্রকাশ-করিতে লাগিলেন | 
শুদ্ধ শ্রাদ্ধ বাটার বিদায় আনিভে গিয়াই অধ্যাপক ভঙটচার্য্য 
এক কালে ত্রিতাপের ভাজন হইলেন | প্রথম আধিদৈবিক, 
'মেই হঙ্গে প্রহার দ্বারা জর্জরীভূত হওয়াতে আধিভৌতিক তাগ 
উপস্থিত হইল | তাহার উপর বিদায়ের কয়েকটি টাকা, পিত- 
লের কলনী এবং তল্লী স্থিত পরিধেয় বস্ত্র গাল, গামছা ও কোশ| 
কুশী দস্থা কর্তৃক অপহৃত হওয়াতে, আধ্যাত্মিক তাপের পরিমীম। 
রহিল না| যদ্দি পণ্ডিত মহাশয় উপযুক্ত ছাত্রের কথা শুনিয়া 
র্ধ বাঁড়ীতে বিদায় আনিতে না৷ যাইিভেন, ভাহা! হইলে, এই 
ত্রিতাপের কোনও সম্ভাবনাই থাকিত ন1| 
এক লোৌভই মানবের দর্ব অনিষ্টের মূল হইয়াছে | আমর 

যদি আপন আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট হইয়! থাকি, বৃদ্ধ কালে আশার 
দাস হইয়া! আপন ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্যে প্রবৃত্ত না হ] 
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সৌভাগ্য ক্রমে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চিত হইলেই ব্যবসায় কার্ধ্য দ্বারা 
কি খণ দানে সেই অর্থ দ্বিগুণ করিব, এই আশাঁয় সঞ্চিত ধন পর 
হস্তগত ন! করি, লক্ষপতি হইয়! কোটিপতি হইবার জন্য শশ- 
ব্যস্ত না হই, ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া সাআজ্য লাভের নিমিত্ত 
সমস্ত সংসার স্থখে ইস্ছাপুর্বাক জলাঞ্জলি দিয়া পুত্র পৌন্রাদিকে 
সমভিব্যাহারে লইয়া প্রবল শত্রর সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে প্রবৃত্ত না 
হই, তাহা হইলে, ত্রিতাপের হস্ত হইতে অনেক পরিমাণে 
নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি | যদি এ ৰূপ ইচ্ছা কর যে, সংসারে 
থাকিব, বিষয় কার্যযাদিও করিব, তজ্ঞগ্-যুদ্ধ বিগ্রহেও প্রবৃত্ত 
হুইব, তাহা! হইলে, আপনার মনকে সর্বতোঁতাবে আয়ন্তে 
। রাখ | লক্ষ মুদ্র! উপার্জন করিলেও একেবারে আহ্কাদে উন্মত্ত 
, হইও না, দৈব বশতঃ আবার লক্ষ মুদ্রা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও বিষাদ 
সাগরে নিমগ্ন হইও না| তখন ভাবিও, সৌতাগ্য বশতঃ আমিই 
অর্জন করিয়াছিলাঁম, আবার ছুঃদময় উপস্থিত হওয়াতে নষ্ট 
হইয়। গেল | পুনর্ধাঁর দেবতা অনুকুল হইলে, যাহা নষ্ট করি- 
যাছি, তাহা অপেক্ষা! অধিক অর্জন করিলেও করিতে পারি! 
যাহা হইবার তাঁহা হইয়াছে, ও যাঁহ| হুইবাঁর তাঁহ| হইবে; 
ভজ্জন্য চিন্তা সাগরে ভাসমান হুইয়৷ মনের শান্তি ভঙ্গ করি 
কেন? দেহ রক্ষা করিতে পারিলে, আবার ধনের মুখ দেখিতে 
পারিব | যে ধন মৎ কর্তৃক এক দিনে অর্জিত ও.সঞ্চিত হস্টয়া- 
হিল, তাহ! নষ্ট হইয়াছে বলিয়া একেবারে শষ্যাশায়ী হই 
কেনণ পুর্বে নিঃস্ব ছিলাম, মধ্যে ধনবান্‌ হই; আবার নিঃস্ব 
হইয়াছি, * স্থুথস্ানন্তরং দুঃখং ছূঃখস্তান্তরং স্থথম্‌| চক্রবৎ 
পরিবর্তৃস্তে ছুঃখানি চ সুখানি চ॥৮ সংসারের গতিকই এই] 
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পুর্বে অবিবাহিতাবস্থায় কেবল বিদ্যা অর্জনে রত ছিলাম, বহু 
কষ্টে কি বিদ্য] অর্জন করিয়! তাহার পর,দার পরিগ্রহ করি- 
য়াছিলাঁম | কন্তা। পুজ্র হইয়াছিল, তাহার! একে একে আসিয়া 
আমার শুষ্ঠ সংসারের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল | তাহার পর, 
একে একে প্রস্থান করিয়া আবার সংসার শুন্য করিয়া দিয়া গেল | 
পুর্বে আমি এফাকী ছিলাম, পুনর্বার আবার একাকী হইয়াছি। 
যাহারা আমা কর্তৃক উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারা আমার সম্মুখেই 
লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহার জন্য কেন আক্ষেপ করি | যদি 
ংসারে থাকিয়া কিন্ত্রী পুত্র, কি বিষয় বিভব সকল বিষয়েই 
এই পে মায়া শুন্য হইতে পার, ভাহা হইলে, আর ব্রিতাপের 
উগ্র তাপ সহ্য করিতে হইবে ন1| 
আপনাকে আপনি চিনিয়া লও | আপনার কর্তব্য কার্য/ 
অবধারিত কর| যখন যে কার্য করিবে, তখন মনে রাখিও যে, 
ঈশ্বর তত সমুদয় দেখিতেছেন। যখন আনন্দে উন্মত্ত হইবে, 
যখন বায়ান হইবে, তখন মৃত্যুর পথ পরিষ্কার করিয়! যাইও | 
ভ্রম বশতঃ মৃত্যুকেও ভূলিও না, আর ঈশ্বরকেও ভুলিও না| 
যদি ছুর্বদ্ধি বশতঃ কোনও গর্হিত কার্য করিয়। ফেল, ভজ্ঞন্য 
আপন! আপনি অনুভাঁপ করিও, তাহা হইলে, মন পরিষ্কার 
হুইয়। যাইবে |. এক বার যে কার্য করিয়া মনঃপীড়া পাইয়াছ, 
লোক নিন্দার ভাজন হইয়াছ, নে কার্য আর কখনও করিও না | 
প্রৃত্তির বশবর্তী হইয়! নিষ্পুয়োজন বিষয়ের প্রয়াস পাইয়া 
অনর্থক মনকে কষ্ট দিও না| ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম বিহীন হইয়া 
কার্ধ্য করিও ন|| শারীরিক নিয়ম সকল রক্ষ! করিয়া আধি- 
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ভৌতিক, সতর্ক ও সাবধানতা দ্বার! আধিটৈবিক এবং মন আয়ন 
দ্বারা আধ্যাত্সিক তাপ অমেক অংশে মিবারিত হইতে পারে | 
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মনুষ্য প্রক্কীভি এক প্রকার নহে | প্রত্যেক মন্তুষ্যের কচি 
হ্বতন্ত্র; সাধারণ সুখ কাহাকে বনে, তাহারও স্থিরত| নাই 
এই জন্যই জগত্তের লোক এক ভাবে নিৰপিত সুখের অধিকারী 
হইল না| এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, অধুনা লোক সুখের 
সাধারণ অর্থ কি কি করিয় রাখিয়াছে, ও আবাল বৃদ্ধ বনিতা কি 
স্থখের জন্যই বা সর্বদা শশব্যস্ত হইয়া বেডীইভেছে | মনের 
অভিলাষ সর্বাতোভাবে পুর্ণ হওয়াই এক্ষণকার লোক পরম 
সুখ বলিয়া ধর্তব্য করেন | সেই অভিলাষ সিদ্ধ না হইলেই 
মনোহ্ঃখের অবধি থাকে না| মগ্গুষ্যের অভিলাষের আঁদি নাই, 
অন্ত নাই| যাহার যেৰপ প্রকৃতি সে সেই ৰপ অভিলাষ 
করিয়া থাকে | ধেমন কুকুরকে পাঁরদান্ম তোজন করিতে দিলে, 
সে আগ্রহ পুর্বাক আহার করে না, পাঁয়সাম্নের বিনিময়ে এক 
খণ্ড মাংস প্রদান করিলে, ভাহার আর আনন্দের অবধি থাকে 
না, সেই মাংস খণ্ডের অতভ্যন্তরস্থ অস্থিগুলা পর্য্যন্ত পরম উপা- 
দেয় জ্ঞানে চর্বণ করিতে থাকৈ, মনুষ্য প্রক্কতিও সেই ৰপ| 
কোনও কোনও ব্যক্তিকে ঈশ্বর অতুল এশ্বধ্য দিয়াছেন, ৰপ- 
।বতী ও গুগরভী ভার্যয দ্য়াছেম, ইন্দ্রালয় তুল্য উন্নত অটা- 
'লিকা দিয়াছেন, সংসারে কিছু মাত্র অপ্রতুল ,নাই সংসার ধনে 
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জনে সর্ধ বিধাঁয় পরিপূর্ণ হইয়া আছে; কিন্তু এত সথখ সত্ত্বও 
তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কোনও নীচ কুলোচ্ভব! কুৰপা নারীর 
প্রণয় পাশে আবদ্ধ হইয়া সর্ব ক্ষণ কেবল ভাহাঁকেই ধ্যান 
করিয়া থাকেন | কি স্থযোগে পতিগ্রাণ। সহধর্ন্িণীকে প্রতারণ! 
দ্বার! ভুলাইয়। তাহাঁর নিকট গমন করিবেন, দিবা ছুই প্রহরের 
পর পর্যন্ত চিন্তায় মগ্ন হইয়া তাহাঁরই উপায় উদ্ভাবন করিতে 
থাকেন | সেই চিন্তার সময় যদি ৰপবতী প্রিয়বাদিনী ভার্যয] 
আসিয়া তাহার নিকট উপবিষ্ট হন, তাহা হইলে, তাহার বির- 
ক্তির পরিসীমা থাকে না| এক বার স্থযোগ করিয়া আপনার 
রাঁজ-প্রাসাদ তুল্য আবাদ হইতে বাহির হইতে পারিলেই বোধ 
করেন যেন অগ্রিকুণ্ড হইতে বাহির হইলাম, এই বাঁরে সুমিগ্ধ 
স্থানে গিয়া শরীর ও মন জুড়াইতে পারিৰ | এই ৰপ আঁশার 
দাস হইয়! উক্ত নারীর পতনোন্ুখ গৃহে গিয়া প্রবিষ্ট হইলেন | 
ছুরদুষ্ বশতঃ ঝড় বৃষ্টি আরম্ত হইল | ঝটিকার প্রবল তরঙ্গে 
ভগ্ন গৃহ ছুলিতে লাগিল | বৃষ্টির জলে গৃহের অত্যন্তর ভাসিয়| 
গ্েল| তদুষ্টে কুলটা আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, এই 
জন্যই ভত আপনার একটু কুঁড়ে করিতে চাই | দেখ দেখি, 
বৃষ্টির জলে শধ্য। প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী ভিজিয়া গেল! 
রজনীতে কি জলের উপর শয়ন করিব? বাবু অপ্রতিভ হইয়! 
গৃহের যে অংশ শুষ্ক ছিল, স্বয়ং সেই অংশে শব্যাদি স্তপাকার 
করিয়। রাখিতে লাগিলেন | তৎপরে ন্বহস্তে গৃহের জল দেচন 
করিয়া গণিকাকে সাস্তবনা করিলেন | কি পরিভাপ ! কি পরি- 
তাপ! ধাহার পরিচর্ধ্যায় বহুসংখ্য কিস্কর কিস্করী নিযুক্ত আছে, 
ঘিনি ভোজন পাত্র পরিত্যাগ করির। উঠিল, ছুই পার্থে ছুই জন 


১৬ 


১২২ বিজ্ঞান-শাস্তি-কুস্ম | 


ভৃত্য জলাধার লইয়! দণ্ডারমান থাকে, বড় বৃষ্টি আরম্ভ হইলে, 
বাহার গৃহের সাসী খড় খড়ি বন্ধ করিবার জন্য কিন্করেরা ছুটা- 
ছুটা করিয়া বেড়ায়, বদি উনপঞ্চাশ বায়ু এক কালে প্রবল হইয়া 
উঠে, তথাচ, যাহার সুদ উন্নত অটালিক| পতনের আশঙ্কা নাই, 
তিনিই কি ন]ভগ্ন গৃহে উপবিষ্ট হইয়া মধ্যে মধ্যে গ্রাগভয়ে 
ব্যাকুল হইতেছেন, ও কুলটাঁর কপট গেমের দাস হইয়া হহস্তে 
বৃষ্টির জল সেচন করিয়া সুখান্ুভৰ করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা 
্রান্ত স্থখ আর কি আছে? বাবুর বাটার স্থখ আর বহির্ভাগের 
সখ, এই ছুই সুখের মধ্যে কোন্‌ সুখটি প্রকৃত স্থথ বলিয়া 
ধরিব ৭ কোনও সদাঁশয় ব্যক্তি, যিনি বাবুকে বিশেষ কপে জানেন, 
তিনি ঘদি হঠাৎ সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইয়। বাবুর জল দেচন ও 
শয্যা উত্তোলন কার্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন, তাহা হইল্রে, * স্থখে 
থাকিতে ভূতের প্রহার সহ্য কর!” ব্যতিরেকে এ বপ অবস্থাকে 
আঁর কি বলিতে পারেন ৭ 

নিম্নে ঘিবিধ স্থলে ছুই প্রকার সখ রহিল | ইহার কোন্‌ 
স্ুখটি অধিকাংশ মনুষ্যের গ্রার্থনীয়, তাহাই দেখিতে হইবে ? 
বোধ কর, সেই ঝড় বৃষ্টির সময় এক জন ত্রিংশ মুদ্র। বেতন 
তোগী সামান্য কেরাণী ভিজিতে ভিজিতে বাঁটা চলিয়াছে | 
সে ব্যক্তি মনে মনে তাঁবিতেছে, পরের দাসত্ব কর! অপেক্ষা 
মহাপাতক আর নাই| দিবা দশ ঘটিক| অবধি গঞ্চ 
ঘটক] পর্য্যন্ত উৎ্কট পরিশ্রম করিয়া বাঁটা যাঁইভেছি, দৈব 
বিডঙ্গনা বশতঃ পথি মধ্যে বৃষ্টির জলে বস্ত্রাদি সমস্ত আর্দ্র 
হইয়। গেল| এক্ষণে শীতে সর্ব শরীর কীপিয়। উচ্ি- 
তেছে|। এক বার বাটীতে উপস্থিত হইতে পারিলে, প্রাণ 


সুখ ছুঃখ আপনার হস্তে । ১২৩ 


রক্ষা হয়| শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া কিয়ৎ গণ হস্ত পদে 
অনলের উত্তাপ না দিলে, কোনও ত্রমেই শীত নিবারণ হইবে 
না। আবার, যাহারা এই সময়ে উন্নত অট্রালিকাঁর উপর সজ্জিত 
কক্ষে আত্মীয় বন্ধু পরিবেষ্টিত হই একাপ্র চিত্তে মহৎ লৌকের 
জীবনচরিত পাঠ করিতেছেন, তাঁহারাই মর্ভ্য লোকে স্বর্ণ সুখ 
ভোগ,.করিয়া থাকেন| তন্য এক বাক্তি সেই তরঙ্গ টি 
সময় তরা আরোহণে প্রভুর আদেশ অনুসারে নদী পার হইভে- 
ছিল| সে দিন দৈব অনুকুল বশতই তাহার প্রাণ রক্ষা! হয় | 
যদিও সে ব্যক্তি প্রাণে বাচিয়াছিল, কিন্তু প্রাণ ভয়ে তরী 
হইতে লক্ষ দিয়া পড়িবার সময় পদতল খোল] খাঁপরায় ক্ষত 
বিক্ষত হইয়। যায়, এবং পরিধেয় বস্ত্র খানিও খণ্ড খণ্ড হইড়| 
গিয়াছিল | উক্ত ব্যক্তি বিলক্ষণ বলবান্‌ পুকষ বলিয়াই কর্দনে 
লুঠিত হইতে হইতে বহু কষ্টে নদী তীরম্থ এক খানি কুটারে 
গিয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হইল | সেই কুটীর অভ্যন্তরে বপিয়া শীতে 
কাপিতে কাপিতে মে উপরি উক্ত কেরাণীর ন্যায় অবিকল চিন্ত| 
করিয়াছিল | 

এক্ষণে এ কথা অবশ্থ বলিতে হইবে যে, বাবুর বাঁটার 
সুখই সর্ধবাঁদী সম্মত, ও বহুসংখ্য লোকের প্রার্থনীয় | ঈশ্খরের 
অনুকম্পায় তিনি সেই অতুল সুখের অধিকারী হইযাও কেবল 
কুপ্রবৃত্তির বশব্তাঁ হইয়া ইচ্ছাপুর্ধক নরক ভোগ করিতেছেন; 
কিন্তু ভাহাই অভিলধিত সুখ বলিয়া তছতপন্ন ছুঃখকে ছুঃখ 
বলিয়াই তাহার বোধ হইতেছে ন| বদি সেই সময়ে তাহাকে 
কেহ বলপুর্বক তাঁহার নিজ বাঁটাতে লইয়। যাইত, ও সেই গতি- 
প্রাণা ভার্ধচার সহিত একটি স্ুরম; সঙ্ভিত গৃহে আবদ্ধ করিয়া 


১২৪ বিজ্ঞান-শীস্ত-কুঙ্গম | 


ফেলিত, তাহা হইলে, তাহার মনোছ্ঃখের অবধি থাঁকিত ন1 
এই জন্য বলিতেছি যে, কে কোন্‌ অবস্থাকে সখ বলিয়! ধরে, 
তাহা স্থির করা কঠিন | 

ংসাঁরের প্রাণী মাত্রেই এক ভাঁবে অবস্থান করিতে পারে 
না| যেমন অনন্ত ব্রঙ্গাণ্ডের সমস্ত বিষয়ই মুহুমুহঃ পরিবর্তন 
হইতেছে, সেই ৰপ ভৌতিক মনুষ্য শরীরাভ্যন্তরস্থ মনও 
কোনও প্রকারে এক ভাবে দীর্ঘ কাল অবস্থান করে না| যে 
ব্যক্তি বাল্য কালীবধি পরম স্থখে লালিত ও পালিত হইয়াছে» 
সর্বদা উপাদেয় সামগ্রী ভোজন করিয়! থাঁকে, স্থুরম্য অউ্রালি- 
কায় বাম করে; ভথাপি, এই ৰৃপে দীর্ঘ কাল সেই এক ভাবে 
কালযাঁপন করিয়া তাহার মন একটি পরিবর্তনের জন্য ব্যগ্র হইয়। 
উঠে | এ ৰপ অনেক দেখা গিয়াছে যে, ধনাঢ্য লোকের সন্তা- 
নের৷ অমৃত তুল্য ছুপ্ধ পান করিতে নান] প্রকার আব্দার উপ- 
স্থিত করে| ধাত্রীরা বহু কষ্টে তাহাদিগকে ঢগ্ধ পান করাইয়া 
থাকে | সেই সময় যদি কোনও নিধনের পুত্র রাজপথে দীড়া- 
ইয়] মুড়ী খাইতে থাকে, তাহা হইলে, সেই ধনী সন্তানেরা এ 
দরিদ্র লোকের সন্তানের ন্টায় মুড়ী খাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া 
উঠে | কখনও কখনও কিস্কর কিন্করী দ্বার] উক্ত দ্রব্য ত্রয় করা- 
ইয়। উপাদেয় জ্ঞানে আহার করিয়। থাকে | এ দিকে যে দরিদ্র 
সন্তানেরা চির কাল মুড়ী চর্বণ করিয়া থাঁকে, তাহার! ধনী 
সম্তানদিগের গ্ায় উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হইলে, যেকপ 
আনন্দের সহিত ভোজন করিতে আরম্ত করে, ভদ্দষ্ঠে তাহা- 
দিগকে দেই লকল দ্রব্য খাওয়াইতে কোন হৃদয়বান্‌ ব্যক্তির 
ইচ্ছা না জন্মে? 


সুখ হুঃখ আপনার হস্তে। হি 


বৃদ্ধা স্্ীলোকদিগের মুখে গল্প শুনিয়াছি যে, এক জন ধনাঢ্য 
লোক দৈব বিপাকে পড়িয়া কোনও দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাটাতে রাত্রি 
কালে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন | ব্রাহ্মণ সপরিবারে রজ- 
নীতে লেবু ও খুঁড়ের ডাল পোড়া দিয়া পান্তা ভাত খহিয়া 
থাঁকেন। অতিথিকেও সেই অন্ন ব্যগ্তন আহার করিতে দিয়। ব্রাক্মণ 
সবিনয়ে বলিলেন, মহাশয়, আমার অপরাঁধ লইবেন না| ছুই 
বেল! আমাঁদিগের গ্রামের কোনও ব্যক্তির বাটীতেই রন্ধন কাঁধ্য 
হয় না| রজনীতে এই স্থানের সকলেই পান্ত ভাত খাইয় 
থাকেন; অতএব রাত্রি কালে উপবাসী ন| থাকিয়া যকি্চিৎ 
আহার ককন | সেই ধনাঢ্য লৌক তৈল লবণ সংযুক্ত খুঁড়ের 
ডাল পোঁড়া দিয়া উদর পুরিয় পান্তা ভাত খাইলেন | আঁচ- 
মনান্তে গৃহস্থকে বলিলেন, মহাশয়, আজ আমার যে ৰপ তৃপ্তির 
সহিত ভোজন হইল, বোধ হয়, জন্মাবচ্ছিন্নে এ ৰপ সুস্থাছ 
অন্ন ব্যঞ্তন কখনও ভোজন করি নাই | বাটা গিয়া প্রত্যহ রজ- 
নীতে, এই ৰপ অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিব | কথিত ভাগ্যবান্‌ 
লোক বাঁটী আসিয়া পাঁচককে আদেশ করিলেন ষে, গত রজনীভে 
আমি যে ৰপ অন্ন ব্যগ্তন আহার করিয়াছি, অদ্য রজনীতে তাহাই 
করিয়া দাও | তাহাঁকে পান্তা ভাত বলিয়া থাকে | নেবু ও খুঁড়ের 
ডাল পোড়া দিয়া তাহা খাইতে হয়। পাঁচক বলিল, অব্য কি 
প্রক্কারে পান্ত। ভাত হইতে পারে? যাহ! বলিলেন, কল) তৎ সমু- 
দয় আয়োজন করিয়া দিব! পর দিবস রজনীতে তাহাই হইল; 
কিন্তু উত্ত ব্যক্তি তাহা আহার করিয়া পুর্ব দিনের মত তৃগু হই- 
লেন না| পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, এ সকল সামগ্রী সেই 
্রাহ্মণের বাঁটাতে যে ৰপ সুস্বাছু হইয়াছিল, অদ্য সে প বোঁধ 
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হইল না | পাঁচক বলিল, মহাশয়, দৈবাঁৎ এক দিন সেই' সকল 
সামগ্রী আহার করিয়াছিলেন বলিয়াই উপাদেয় জ্ঞান হইয়াছিল, 
অদ্য আর সে ৰপ হইবে কেন ৭ ভাল, অদ্য আমাকে ক্ষমা 
ককন, সেই ব্রানাণের বাটাতে যে ৰপ তৃণ্ডিপূর্বাক ভোজন 
করিয়াছিলেন, তদপেক্ষাও উপাদেয় দ্রব্য কল্য রজনীতে ভোঁজন 
করাইব | পাঁচকের কথায় ধনবান্‌ পরিতুষ্ত হইলেন | 

পর দিন বৈকালে পাঁচক ধনবানের নিকট একটি টাকা! 
চাহিয়। লইরা কতকগুলি দ্রব্য সামগ্রী ক্রুয করিয়া আনিল, ও পাঁক 
গৃহের ছার কদ্ধ করিয়া দির যাহ! কিছু প্রস্তুত করিতে হয়, তৎ- 
সমুদয় করিয়৷ রাঁখিল | রজনী অষ্ট ঘটিকাঁর সময় ধনবান্‌ আহার 
করিতে চাহিলেন | পাচক একটি শ্বেত প্রস্তরের ব্ড় বাটা তাহার 
সম্মুখে ধরিয়! দিল | ধনবাঁন্‌ তাহার কিয়দংশ আহার করি- 
যাই একেবারে আশ্চর্য হইয়! গেলেন, ও বলিলেন, ওহে, তুমি 
এ অন্থত তুল্য সামগ্রী কোথায় পাইলে ৭ কি জন্ই বা এত 
কাল এ ৰপ ভোজনে আমাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলে ? 
এখন প্রতি রজনীতেই আগাঁকে এই সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া 
দিও | পাটক বলিল, না মহাশয়, ভাহ! আমি পারিব না | 
অদ্য যে দ্রব্য আহাঁর করিয়। পরিতুষ্ঠ হইলেন, তাহা উপযু'পরি 
তিন চারি দিন, খাইলেই আঁপনা'র তত দুর ভালঃ লাগিবে না, 
ও স্বাস্থ্য তঙ্গ হইয়া পড়িবে | বিশেষতঃ, যে যে ভ্রব্যর 
সংযোগে আমি এই উপাদেয় সামগ্রী প্রস্তুত করিয়াছি, ভাহাদ্ধ 
নাম শুনিলেই আপনি আ'র আহার করিতে চাহিবেন না; যে- 
হেতু, আপনি দীর্ঘ কাল বাত রোগে সমুহ্ন কণ্ঠ ভোগ করিতে- 
ছেন| আমি যেষে দ্রব্যের সংযোগে ইহা প্রস্তুত করিয়াছি, 


সুখ হুঃখ আপনার হাস্তে | ১২৭ 


শ্রবণ ককন,--পরু কদলী, দধি, পাঁতি-লেবু, চিনি ও চিপিটক ; 
বাত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে এ সমুদয়ই বিষ তুল্য| মহাশয়, 
আপনি প্রত্যহ রজনীতে যে সকল দ্রব্য আহার করিয়া থাকেন, 
সে সমুদয় সসামগ্রীতে গ্রস্ত হয়, ও তৎসমুদয় আহার করিয়া 
দিন দিন আপনার শরীর সবল ও সুস্থ হইয়া উঠিতেছে | এই 
এক রজনীর মন্দ সামগ্রী ভোজনে আপনার কিছু অপকার 
হইবে কি না, তাহা বলিতে পারি না| 

বাবু পাচকের অর্থ পরিপুরিত কথা শুনিয়৷ অত্যন্ত পরিতুষ্ট 
হইলেন| বলিলেন, তুমি যথার্থ বলিয়াছ| কি রসনার তৃপ্ডি- 
কর, কি নয়নের ভৃপ্তিকর, কি মনের ভূপ্তিকর নকল বস্তই 
আমাদিগের পক্ষে স্বাস্্যপ্রদ ও সুখকর নহে; ইহা জানিয়া 
শুনিয়াও আমাদিগের অখাদ্য ভোজনে কখনও কখনও তৃপ্তি 
বোঁধ হইয়া থাকে | যেমন মন্ুষ্যের মন সর্বদা পরিবর্তন- 
শীল, তেমনি আঁমাদিগের রসনাও নিত্য নুতন সামগ্রীর স্বাদ 
গ্রহণ ক'রতে ইচ্ছা করে| রনার তৃপ্তি বোধ হইলে, ভাল 
মন্দ জ্ঞান থাকে ন|| দীর্ঘ কাল অমৃত তুল্য ছুগ্ধ পাঁন করিয়া 
আমার এক্ষণে সেই ছুগ্ধ বিষবৎ জ্ঞান হইয়াছে | ভোজনের 
সময় ছুপ্ধের বাটা দেখিলেই বিরক্ত বোধ হয়| যদি ছুগ্ধের 
বিনিময়ে এক ভাণ্ড দধি খাইতে পাই, তাহা হইলে, রসনা 
পরিতৃপ্ত হয় সত্য ; কিন্তু শরীরের অভ্যন্তরস্থ রোগ ভীষণ ভাব 
ধারণ করিয়! উঠিবে | এই জন্ চিকিৎসকের আজ্ঞাবহ হইয়া 
আগাকে নিতান্ত স্থপথ্য সামগ্রীগুলি ইচ্ছার বিপরীতে আহার 
করিডে হইতেছে । চিকিৎসক বলিয়াছেন, ধরি এই ৰূপ নিয়মে 
চির কাল চলেন, তাহ! হইলে, এ উংকট ব্যাধি আর বল করিতে 
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পারিবে না| তথাচ, কেবল এক রসনার তৃপ্তির জন্য সময়ে 
সময়ে আমি সমূহ যন্ত্রণ। ভোগ করিয়া থাকি| যখন কুপথ্য 
ভোজনে বসি,. তখন আর পূর্বের কষ্ট কিছুই মনে থাকে না 
আমার ম্যায় সংসারে বহসংখ্য লোঁক কেবল নুতন প্রিয় 
হইয়া অনীম সুখ সত্বেও পদে পদে কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে | 
কেহ ব! দীর্ঘ কাল পুষ্টিকর অথচ উপাদেয় দ্রব্য সামগ্রী আহার 
করিয়া সে আহারে পরিতুগু হয় না; সেই জন্ত স্থপথ্যের বিনি- 
ময়ে কুপথ্য ভোজন আরম্ভ করিয়া কিছু দিন পরিতোষ লাভ 
করে; কিন্তু অল্প দিনেই তাহার ফল ভোগ করিবার সময় কি 
করিয়াছি বলির! আক্ষেপ করিতেও ত্রুটি করে না| কেবল এক 
ভোজন সন্থন্ধে কেন, কি আহার, কি বিলাস, সর্ব বিষয়েই মন্ু- 
ষ্যের মন পরিবর্তনের ইচ্ছ|। করে| সে পরিবর্তন ভালই হউক 
ব| মন্দই হউক, সে বিষয় বিবেচনা করিয়! লইতে অনেকের 
ক্ষমত| নাই; কিন্তু মনে যাহা ইচ্ছ! হইয়াছে, সেই বিষয়ের 
সংযোগ হইলেই পরম স্থুখ বোধ হয়, না হইলে, মনঃপীড়ার 
অবধি থাকে না| | 

এক জন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, মনুজকুলকে 
পর্য্যায় ক্রমে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হুইবেই হইবে | চির কাল 
এক ভাবে কেহই অতিবাহিত করিতে পারে না| দেখ, শুস্ত 
নিশুস্ত দৈত্য আপনাদিগের তুজ বলে ত্রিজগতে একাধিপত্য 
স্থাপন করিয়াছিল | অন্য কি কথা, দেবতাদিগের সহিত যজ্ঞ ভাঁগ 
পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া নিজ বুদ্ধির দোষে অবশেষে পুত্র শোকে, 
ভ্রাত্ শোকে ও বন্ধু বান্ধবের শোঁকে জর্জজরীতৃত হইয়া কালৰপা| 
কাল-কামিনীর হস্তে নিহত হয় | শুস্তের এ পে মৃত্যু মুখে নিপ- 
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তিভ হইবার কারণ কি? শুস্ত ব্রিলোঁকের অধীশ্বর হইয়াও সর্ক- 
তোভাবে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই | যে দিন স্থগ্রীব নামক 
এক জন সৈনিক ৈত্যাধিপতি শুস্তকে সংবাদ দিল, মহারাজ, 
আমি হিমালয় শিখরে একটি রম্ণী-রত্বু দেখিয়। আসলাম | আপনি 
অন্যান্ত সমস্ত ধনেরই অধিকারী হইয়াছেন বটে; কিন্তু তাদুশ রমণী- 
রত্বে ব্যাপি বঞ্চিত আছেন | এই কথ! শুনিয়। শুস্ত সুগ্রীবকে 
বলিল, তুমি এক্ষণেই তাহাকে আমার নিকট আনয়ন কর | স্ুত্রীষ 
বলিল, আরম আপনার অনুমতির অপেক্ষা করি নাই; কিন্তু সে 
রমণীর গ্রতিজ্ঞার কথ! শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি | সেমুক্ত কণ্ঠে 
বলিতেছে যে, যে আমাকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাস্ত করিবে, তাহারই 
গলে বরমাল্য দিৰ | এই কথা শুনিয়া শুস্ত হাস্য করিতে করিতে 
বলিল, কি আশ্চর্য্য কথা, রমণী আমার অধিকারে থাকিয়া দৈত্য- 
গণের সহিত সমর প্রার্থনা করিতেছে! যাঁও ধুঅলোচন, তুমি 
এখনই গমন কর | সেই কামিনীর প্রতিজ্ঞা পুর্ণ করিয়া অবিলন্বে 
আঁমাঁর সম্মুখে আঁনিয়া উপস্থিত করিবে ; দেখিও, যেন কাল 
বিলম্ব না হয়| দৈত্যপতির আদেশে ধুঅলোচন সনৈন্যে দেবীর 
সন্মুখবর্তী হইবা মাত্রই তাঁহার একটি মাত্র হস্কারে স্বগণ সহিত 
ভম্মীভূত হইয়| গেল| শুত্ত ধুত্লোচনের মৃত্যুর কারণ শুনিয়া 
বিস্ময় সাগরে নিমগ্র হইল| দৈত্যপতি পর্যায় ক্রমে রক্তবীজ 
" প্রভৃন্তি প্রধান প্রধান সেনাপতিগণকে যুদ্ধে পাঠাইল; কিন্তু 
কেহই সমর ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তিত না হওয়াতে অবশেষে 
প্রাণ সম সহোদর নিশুস্তকে রখ ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিল | যখন 
নিশস্তও কাঁল-কামিনীর সহিত সম্মুখ যুদ্ধে সমরশীয়ী হুইল, তখন 
শুস্ত একেবারে শোক সাগরে নিমগ্ হইয়া প্রিয় বিযেগ জনিত 
১৭ 
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কণ্ঠ কাহাঁকে বলে, তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতে লাগিল | অব- 
শেষে শোকে, দুঃখে, অপমানে শু ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া স্বয়ং যুদ্ধ 
স্থলে উপস্থিত হইল| কিয়ৎ ক্ষণ সেই কাঁলৰপা কামিনীর 
সহিত সংগ্রাম করিয়া নিশুস্তও গতাযুঃ হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন 
করিল| এক. দৈত্যপতি শুস্তের দৃ্ান্ত দ্বারা বিলক্ষণ বোধ 
হইতেছে যে, এ সংসারে কেহই সমভাবে চির কাল জুখ ভোগ 
করিতে পারে না| লোকে সমস্ত সুখ সত্বেও কোন ন। কোনও 
সময় কোনও একটা মনোরৃত্তির নিতান্ত বশবর্তী হইয়া ছুঃখ 
ভোগ করিতে থাকে । 

_.. পাঠকগণ, ইতিহাঁসাদিতে পাঁঠ করিয়াছেন, কত শত রাঁজা ও 
রাজপুক্র কেবল মাত্র খেয়ালের বশবত্তা ও কামনার দাস হইয়া 
সমস্ত সুখ সত্তেও বর্ণনাতীত মনোছঃখ ভোগ করিয়াছেন | বর্তমান 
সময়ে লোকের শারীরিক সুস্থতা, সাংসারিক নচ্ছলভা,প্রিয়বাঁদিনী 
ভাঁধ্য] প্রভৃতি সত্বেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেক লোক 
আপনার মমঃকল্পিত কতকগুলি কামনার বশবর্তী হয়! তাহারা 
সেই অনর্থক অভিলাষগুলি সম্পন্ন করিতে শিয়া পাপ পথের 
পথিক হইয়া আপন মনের শান্তি ভঙ্গ করে| অধিকাংশ লোকে 
সমস্ত সুখ সর্তেও কি জন্ত সুখী হয় না, এ প্রস্তাবে ভদ্দিষয়ে আর 
অধিক বাক্য বিন্যাসের প্রয়োজন নাই | যত ক্ষণ পর্য্যস্ত লোকের 
মন সম্পূর্ণ ৰপে আয়ত্ত না হইবে, প্রবৃতিকে নিবৃত্ত কারবার 
ক্ষমতা ন! ধরিবে, মনের কামন। ত্যাগ করিতে না পারিবে, তত 
দিন ভাহাদিগের পদে পদে মনের শাস্তি ভঙ্গ হইবার ও মানসিক 
তাপ ঘটিবাঁর বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে| সংসারে যে ব্যক্তি 
ঈম্বরের প্রতি স্থির ভক্তি রাখিয়া সকল অবস্থা স্থির ভাবে সহ্য 
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করিতে পারেন; সংসারের তরঙ্গে আকুল না হন; মনকে 
মর্ধতোভাবে আয়ত্ত করিতে পারেন ; যে যে কাঁধ্য করিলে, শারী- 
রিক অসুস্থতা ও মানমিক গ্লানি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, সেই দমকল 
কাধ্য একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন ;শরীর রঙ্ষার্থ যাহ! 
প্রয়োজন, তাঁহার সংযোগ হইলেই, পরিতু্ট থাকেন ও কাঁমনার 
দাস হইয়া নানা পথের পথিক না! হন ;তিনিই এই সুখ ছুঃখ 
পরিপূর্ণ নংসারে শাস্তি স্থখ ভোগের অধিকারী হইতে পারেন | 


মনুষ্য বিবেচনার দোষে কষ পায় 


আমরা পুনঃ পুনঃ বলিভেছি, সভ্য সংসারের জনেক মনুষ্য 
অলীক অভাব হৃদ্ধি ছার! মনের শাস্তি স্থখ ভঙ্গ করিয়া থাকে! 
সামান্য অবস্থার লোক ষদি আপন আপন অবস্থার দিকে তীক্ষ 
দৃষ্টি রাখিয়া সংদাঁর যাত্রা নির্বাহ করে, তাহা হইলে, সকল অব- 
স্থাতেই শান্তির সম্ভাবন। আছে | মনুষ্য আপন প্রবৃত্তি চরিতার্থ 
করিতে গিয়! ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহ! এক বারও মনে ভাবে 
না, প্রবৃত্তি প্রবাহে পড়িয়া] ভবিষ্যৎকে একেবারে ভুলিগা যায় | 
প্রথমে বিলাস হইতেই অহঙ্কার উপস্থিত হয়, ও অহঙ্কাঁরই মন্ু- 
 ষ্যকে আপনার অবস্থা ভুলাইয়া দয়া কুগথগামী করে | 

গাঠকগণ, মনে ককন, কোনও নিঃস্ব ব্যক্তির কলিকাতার 
একটি কার্যালয়ে দশ টাকা বেতনের কাধ্য হইল |. সে কার্যটিতে 
মাসিক ছুই চারি টাঁকা উপরি আয়েরও সম্ভাবনা আছে; কিন্তু 
সকল মাসে সমান হুইয়া উঠে না| উত্ত ব্যভির বাঁ একটি 
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ক্ষু্র পল্ীগ্রামে | নে স্থানে চারি পাচ জন পরিবার লইয়| ষাঁত 
আট টাক! মাঁদিক ব্যয়ে এক প্রকার গুজয়াণ চলিতে পারে | 
পল্ীগ্রামের স্ত্রীলোকের! পতির নিকট হইতে পুজার সময় যদি 
এক জোড়া ছুই আনার চুড়ি, এক খানি দেড় টাকার শাটা ও 
এক আনার মাথাঁঘষ| পাঁর, তবে আর আঁক্বাদের পরিসীম! 
থাকে না, আপনাকে সৌভাগ্যশালিনী বিবেচনা করিয়া পতি 
সেবায় নিযুক্ত হয়| অল্পে তাহাদিগের মনস্তপ্তি হইবার 
কারণ কিণ না, পলীগ্রামে ধনবান্‌ লোক প্রায় নাই। পুজার 
সময় প্রার় সকল স্ত্রীলোকেই শাখা শাড়ী পরিয়া আমোদ 
আহ্বাদ করে, ও বহু দিনান্তে পতির আগমনই তাঁহাঁদিগের পক্ষে 
যথেষ্ট সন্তোষের কারণ হয়| এই সুখের সংসারে কেবল উক্ত 
€ চাকুরে বাবুর” শরীরে সভ্যতার বীজ প্রবেশ করিয়া শচুহ 
অস্থখের আবাদ করিয়া তুলিল | “বাবু” যখন প্রথম কলিকাতায় 
আসিয়া দশ টাকা বেতনের একটি চাকুরী প1ইয়াছিল, ও প্রথম্ন 
মাসেই একেবারে নগদ দশ টাক হাতে পায়, তখন মনে 
মনে এপ অনুমান করিয়াছিল যে, ইহার উপর জার পাঁচটি 
টাকা। বুদ্ধি হইলেই, আমার যথেঞ& হইবে | গঁচ টাকায় এখান- 
কার বাদ! খরচ নির্বাহ করিব, ও ত্বাঁ"ই দশটি করিয়া টাক] 
বাঁ১তে পাঠাইব তাহা হইলেই, পরিবারেরা পর স্থখে দিন- 
পাত করিতে পারিবে,এবং আমারও এখানে বানা খরচের কোনও 
কণ্ঠ হইবে না| দেশস্থ পাঁচ জনের সহিত একত্র থাকিব, পাঁচ 
পাঁচ পঁচিশ টাকা হইলে, পাচ জনের জুন্দর ৰপে বাসা খরচ 
চাঁজবেক | প্রথম &ই চারি মাদ তাহাই হইল,স-অর্থাৎ সেই ব)ক্তি 
দশ আনার থান পরিধান করিত, ছয় জানার সলমলের 
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দোছোট করিত, ছয় আনার একটি পিরাণে গাত্র আবরণ 
করিত, ও ছয় আনার চটা জুত| পাঁএ দিত | রাস্তায় কাঁদা হইলে, 
সেই জুতাঁ কাগজে মুডিয়া বগলে করিয়া আপিসে যাইত | 
বাসা খরচ সম্বন্ধে এক বেলা মাছের ঝোল ও ভাত হইত, আর 
এক বেলা! ডাল, চচ্চন্ডি ও তেঁতুলের অঙ্গ দিয়া আহার করিত! 
বিকালে আপিন হইতে আসিয়া ছোল| ভিজাঁন ও বাতাস! 
জলযোগ হইত | বাস] খরচের সমস্ত সামগ্রীই নগদ ক্রয় করিত, 
দেশে বিদেশে কাহারও নিকট একটি পয়সাও খণ ছিল ন1| 
ক্রমে. কলিকাতাঁর সভ্যতা দৃষ্টে তাহার মনে মনে বিলাস বৃদ্ধি 
হইতে লাগিল | আপিষের সহযোশীদিগের পরিচ্ছাদ দেখিয়। 
মনে মনে ভাবিল,_-ইহারাও মীমে দশ পনর টাঁকা উপার্জন করে, 
আমারও আর তদনুৰপ; তবে ইহাদ্রিগের পরিচ্ছদ কি প্রকারে 
একপ হয় ৭ মনে এই ৰপ কল্পনার উদয় হইবা মাত্রই সহ- 
যোগীদিগের সহিত দশ আনার থান পরিয়া বদিতে একটু একটু 
লজ্জার সার হইতে লাগিল; কিন্তু মনুষ্যের স্বভাব এই যে, 
একটা! সুত্র না পাইলে, হঠাৎ পুর্বের চাল পরিত্যাগ করিতে 
লহ্ভিত হইয়া থাকে | সেই সময়ে উহাকে সহযোগীর মধ্যে ছুই 
এক জন এই ভাবে উত্তেজিত করিতে আরম্ত করি, ব্রজ বাঁতু 
তুমি ছয় আনার চটি জুতা। পাঁএ দাও কেন ? লাক্চাঁদির বাড়ীর 
নাচ্ডেতিন টাক! দিয়ে এক জোডু| জুতো! কেন, ছ মান খুব 
পোঁর্তে পাঁচ | এই দেখ, কাদার সময় চটি জুতে| হাতে করে 
তন্ডে হয়; কিন্তু সে জুতো .পাঁএ দিয়ে জল কাদা ভেঙ্গে চলে 
এস, কিছুভেই কিছু হবে না| তুমি কি ভাৰ মোটা কাপড় বেশী 
[দিন টেকে? এই দেখ, আমি চার খানা কুঠীর ধুতি এই তিন 
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বৎসর করেচি, একটু দাম লেগেচে বটে; কিন্তু অনেক দিন 
ধরে তপরচি | কাপড় চোপড়গুলে! একটু ভাল কর! চাই হে, 
ঢা না হলে, সাহেব শুভরা মানে না, মজুর মনে করে|? এই 
সকল উত্তেজক বাক্যে ব্রজ বাবুর মন একটু নরম হইয়! উঠিল | 
মনে মনে ভাবিল,-এঁরা যে কথা বল্চেন, সকলই সত্য | 
কিরে মাসের মাহিনা পাইয়া তিন টাকা দিয়! এক জোড়া জুতা 
কিনিয় পাঁঞএ দিল, ভাল জুত| পাঁঞ দেবার কত সখ তাহ! 
অন্ৃভব করিল | তাঁর ফরে মাসে শাদা ধুতি ও চাঁপকান হইল, 
এবং আঁপসে ছুই এক পয়সার খাঁবার খাইতেও শিখিল| 
ক্রমে বর্ষা কাল উপস্থিত | যেনিন রাস্তায় বড় কাদ! হয়, ব্র্জ 
বাবু চাঁপকান ঝুলাইয়া ও ভাল জুতা পাঁএ দিয়া কাঁদ! ভাঙ্গিয়! 
যাওয়া অত্যন্ত ঘ্বণিত কাঁ্ধ্য বোঁধে এক আধ ৰেলা বক্রাগ্ধ গাড়িতে 
উঠিতে আঁরস্ত করিল | শরীরকে যত আঁল্গ| দাও, তত অলম 
হইয়া! পড়ে | ছু পাঁচ দিন গাড়ী চড়িয়া ত্রজ বাবু মনে 
ভাবিল,_-“ দুর হোগগে ! বর্ষা ছুটে। মান আর হেটে আপিস 
করা হয়ে উঠে না| এ ছুটে! মাঁস গাড়ীতেই যাঁওয়া যাবে, হেট 
যাওয়াতে চাঁপ্কান নষ্ট হয়, আর জুতোর দক একেবারে রফা 
হয়ে যায়| তিন চার টাকা দিয়ে জুতো! কিনে কি কাদার ফেলে 
নই কোর্বো ৭ আাবণ ভাদ্র এই ছুটে। মাসে আট টাকা গাড়ী 
ভাড়া যাবে, তাঁকি করা যায়ণ এ সব না কেও মান সম্ভ্রম 
থাকে ন|।' | 

পুর্বে ব্রজজ বাবুকে সপ্তাহে তিন বেলা করিয়া রন্ধন করিতে 
হইত।| এক্ষণে আপিস হইতে আনিয়া একটি ছোট রকমের 
সেতার লইয়! পিড়িং পিডিং করিতে বসে | সে রঙ্গের সময় 
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রাগনা ঘরে প্রবেশ করিতে উহার কোনও ক্রমেই ইচ্ছা হয় না| 
ছই এক দিন সেতার বাজান শেষ করিয়! রঁধিতে যাইত; কাজেই 
রাত্রি ছুই প্রাহরের কম আহারাঁদি হইত না| বাসার পাঁচ 
জন বকরাদারের মধ্যে আর এক জন বারুকেও ব্রক্ত বাবুর 

রোগে ধরিয়াছিল | দেখা দেখি, সেও একটি সেতার কিনিয়] 
আনিল| আপিস হইতে আসিয়া ছুই জনে মুখোমুখী হইয়া 
সেতার বাজাইতে আরন্ত করিত | তাহা! যেসেতারের মু 
মধুর ধ্বনি শুনিয়া লোকের পুত্র শোক নিবারণ হয়, সেই সেতা- 
রের পিড়িং পিড়িৎ শব্দে ও মধ্যে মধ্যে তার চন্ডাওনের ঝন্‌ ঝন্‌ 
শব্দে বাসার আর ভিন জন লোকে জ্বালাতন হইয়া উঠিল | 
ব্রজ বাবু ও তাহার সহযোগী পিন চারিটার সময় আপিসে 
নুচি কচুরি উদর পরিপূর্ণ করিয়া খাইত, সৃতরাং বাঁসায় আসিয়া 
আর বড় ক্ষুধার উদ্রেক হইত না; এই জন্য সেতার বাজান 
তাহাদের মি লাঁগিত| আর তিন জন লোক সমস্ত দিন 
আপিসে হাঁভ ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া বাসায় আসিয়া ছোল! 
ভিজে ও বাঁতাস| খাইয়। ক্ষুধার শান্তি না হওয়াতে কাঁজে কাজেই 
সন্ধ্যার পুর্বে রহ্ধন শীলায় প্রবেশ করিয়া মাছের ঝোল ও তাত 
তৈয়ার করিত, ও সাঁতি আটটার মধ্যে আহার করিয়! ক্ষুধানল 
শীতল কাঁরত | ভাহার পর, শধ্যায় উপবেশন করিয়! ছুই চারিটা 

মিষ্ট গল্প করিতে ভাল লাশিত| ভাহার পর, পাঁন তামাঁক খাইয়| 
নয়ট| সাড়ে নয়টার মধ্যে শয়ন করিরা স্থথে নিদ্রা যাইত; কিন্ত 
যে দিন ব্রজ বাবুর অথবা৷ তাহার সহযোগীর রন্ধনের পালা 
পড়িত, নে দিন অন্য তিন জনের আর কণ্ঠের সীমা থাঁকিত না| 
এই পে মাসাঁবধি কষ্ট সহ্য করিয়! এক '্নি এ তিন জনের 
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মধ্যে এক জন স্পঞ্টবক্তা ব্রঙ্গকে বলিলেন,_-দেখ ভাই ব্রজ, 
আমরা গরিবের ছেলে | আপিসে গাধার . খাটুনি খেটে 
ক্ষুধ! তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হয়ে বাসায় আনি | ভাই ছুখান! 
বাতাঁস! আর এক মুটো ছোলা খেয়ে কু! ভাঙে ন1; কাঁজেই 
নকাল সকাল এক মুটে! রেঁধে বেড়ে খেয়ে শুয়ে পড়ি | স্তখে 
ঘুম টুকু হলেই আমরা ভাবি যে, পৃথিবীর সমস্ত আহ্লাদ 
আমোদ করা হলো; কিন্তু ভাই, তোমরা ছুই ইয়ারে আমাদের 
বড় কষ্ট দিতে আরন্ত করেচেো | তোমাদের রাধ বার পালার 
দিন রাঁত দশটা পর্য্যন্ত সেতার বাজাবে | ভার পরে, রাঁত এক- 
টার সময় খেয়ে দেয়ে একটু শুতে যাব, তোমারা দে সমজ্মও 
ছুই ইয়ারে মুখোমুখী কোরে টঙ্গা ধোর্কে ; তা হলে ত ভাই, 
আর কাজ চলে না| আমরা যে অবস্থার লোক, সেই অবস্থায়ই 
থাঁকা উচিত| বিদেশে চাকুরী কর্তে এসেচি, ছু টাকা রোজ- 
গার করে বাড়ী নিয়ে যাব | যদি কিছু আমোদ আঁক্কাদ কত্ত 
হয়, তা. হলে, সেই পুজোর ছুটাতে বাড়ী গিয়ে কোর্কেো| 
এখানে ও সৰ কলে, পাঁচ জন লোকে চেডুড়া বল্‌্বে | যাদের 
এঁটের কাপড় তুলে ছু বেলা খ্রু্ছনে কাট ঠেলতে হবে, তার 
হাতে ভাই, সেতার কেন ৭+ * 

ভদ্রের এই মিষ্ট ভর্খসনা শুনিয়া ব্রজ. বাবু তৎ কালে 
একেবারে তেলে বেগুণে জবলিয়া৷ উঠিল | কারণ তত কালে তাহার 
হৃদয় ক্ষেত্রে সভ্যতার আলোক ও বিলাস একেবারে ধক্‌ ধকু 
করিয়। জ্বলা উঠিয়াছে; বিশেষতঃ, মেই লোকটি তাহাকে 
পুনঃ পুনঃ "গরিবের ছেলে; বলাঁতে যার পর নাই অপমান বোঁধ 
হইল| ব্রজ বাবু ক্রোধে অন্ধ হইয়| বলিয়া উঠিল,_-“আপনি 
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ধু সব না সইতে পারেন, আমরা গিয়ে স্বতন্ত্র বাসা কোচ্চি | 
সমস্ত দিন খেটে খুটে এসে একটু আমোদ আহ্বাদ কর্কো, 
তাতে হানি কিণ আপনি এ রসের রসজ্ঞ নন; সেই জন্যেই 
আমাদের সঙ্গীত আলোচনায় আপনার বিরক্ত বোধ হয় | মহাশয়, 
সখ মকল শররীরেই আছে | আপনি বুড় হয়ে আমোদ আবাদ 
জলাঞ্নি দিয়েচেন হইলে আমরাও কি দেব নাকি? মহাশয়, 
সেতার কেবল বড মানুষদের জন্যে হয় নি, এতে সবারই সমাঁন 
অধিকার আছে; এ বিদ্যে ষে সাধে, তারই হয় |? সেই লোকটি 
ঈষৎ হাস্ত করিয়া বলিল/_“তাইঈ, তুমি সাধ, তাতে আমার কিছু 
ক্ষতি নাই; কিন্তু একটু তফাতে গিয়ে সাধ্লে ভাঁল হয়| 
তোমাদের সাধার জ্বালায় আমরা যে রোজ রাত্রে ঘুমুতে পাবে। 
না, তা হলে তো আর চো'ল্বে না|” ব্রজ বাবু এই বার বৃদ্ধের 
প্লেষ বাক্য শুনিয়া একেবারে প্রতিজ্ঞ করিল, আমর! কাল 
সকালেই স্বতন্ত্র বাঁদা কেরি বো 1" 

রাত্রিতে ছুই ইয়ারে চুপি চুপি এই পরামর্শ করিল যে, 
“আমাদের এখন তো মাসে দশ টাকা কোরে বাস1 খরচ হয়, 
আর আপিনেও তিন চাঁর টাকার জলপান খাওয়া যায়, একুনে 
চৌদ্দ পনর টকি! দড়াচ্চে ; এই টাকাঁতেই একটা বামুণ ও একটা 
চাকরাণী রেখে আমাদের অনায়াসে বানা খরচ চোল্‌তে পারে |? 
এই বপ পরামর্শ স্থির করিয়া পর দিন পরাতে লাল| বাবুর 
বাঙ্গারের উপর আড়াই টাকা মাসিক ভাঁডাঁয় এক ঘর ভাড়া! 
হইল| পরে সাবেক বাঁসা হইতে ঢুইটা আম কাঠের সিম্ধুক, 
দুইট! জুগে মশারি, এক খানা ভাঙ্গ। কেওড়া! কাঠের তক্ত1, এক 
খানা ছেঁড়া লেপ, ছুইটা কাঁল বালিস, একটি পাঁতকুযার ঘটা, 

১৮ 
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ছুইটি পিতলের গেলা স, ছুইটি ভোট পাঁতর, একট! কেঠো হ্কা, 
একটি চুণ মাঁখ। পাণের বাটা, ও কতকগুলা হাঁড়ি, এবং ছুইট! 
ঘের টোপ ঢাকা সেতার প্রভৃতি আপবাঁব নুতন বাসায় 
আয়া পৌছিল |. সে দিন নুতন বাঁস! গুছাইতে বেলা হইয়। 
পড়ায়, বন্ধু্ধয় দই ও চিডার ফলার করিয়া আপিদে গমন 
করিল | বৈকালে বাসায় আসিয়া তিন টাকা মাসিক বেতন ও 
খাওয়া পরায় এক জন পাঁচক নিযুক্ত হইল, এবং একটি চাকরাণী 
ঠিকা মাহিনায় পাঁচকের নহকারী নিযুক্ত হইল। এই ৰপে 
সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া বাঁবুরা মনের আনন্দে বারাগ্ডায় সেতার 
বাঁজাইতে বদিল। সেই সময় সম্মুথস্থ বাঁরাগার উপর ছুই 
ভিন জন বেশ্টাও বেশ বিন্যাস করিয়া আপনাদিগের ভাগ 
চৌকির উপর উপবিষ্ট হইল | 

ব্রজ বাবু ও তাহার বন্ধু শ্ঠামচাদ বাবু সম্মুখস্থ বারাগডায় 
যুবতী বেশ্ঠাদিগকে বসিভে দেখিয়৷ সেতারের তার পুর্বাপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ চড়াইয়। লইল, এবং মস্তক নাঁড়িয়া বাঁজাইতে লাগিল | 
বেশ্ণার বাবুদের প্রতি মধ্যে মধ্যে কটাক্ষপাঁত করাতে, নব 
বাৰুরা দৃষ্টিবাণে জর্জরীভূত হইতে লাগিল | ক্রমে সন্ধ্যা 
হইল| আঁর দুরে দৃষ্টি চলে না দেখিয়া বাবুর! সেতার বাঁজানতে 
ক্ষান্ত হইয়া সকাল সকাল আহার করিতে গেল | সে দিন নুতন 
কর্মচারীর! আঁপন আপন কর্মে বিলক্ষণ তৎপর ছিল| পাঁচক 
আসিয়| বলিল,“ বারু* সমস্ত আঁহার সামগ্রী প্রস্তুত | পরি- 
চারিক! তৎ শ্রবণে আহারের স্থান করিয়া দিল | বন্ধুদ্ধয় মনের 
আনন্দে সেই ভোট পাঁতরে আহার করিল | আহারান্তে বারা- 
গায় দীঁড়াইব! মাত্র পরিচারিকা হাতে জল ঢালিয়! দিল | বাবুরা 


মন্ৃষ্য বিবেচনার দোষে কষ্ট পাঁয়। ১৩৯ 


খড়িকা খাইতে না খাইতেই সে অমনি পাঁণের বাটা হইডে পাণ 
সাঁজিয়া রাখিল | বাবুর৷ আচমনান্তে বিছানায় উপবেশন করিল। 
পরিচারিকা তৎক্ষণাৎ তামাকু নাঁজিয়া হাতে দ্রিল| সেই রাত্রি 
হইতেই পরিচারিকা বন্ধুদ্বয়কে “বড় বাবু, ও “ছোট কাবু, 
বলিয়া ডাকিভে লাগিল | সে রাত্রি এই প্রকারে অতিবাহিত 
হইল| পর দিন প্রাতঃকালে “ছোট বাবু ও বড় বাবু" 
নিদ্রা ভঙ্গে বারাগীয় আসিয়া দীঁড়াইল | পরিচারিকা অতি 
প্রত্যুষেই আগিয়া হাজির! দিয়াছে | সে এক ছিলিম ভামাকু 
সাজিয়া বাবুদের হস্তে দরিয়৷ আপন কার্য্যে নিযুক্ত হইল! ছুই 
ইয়ারে বারাগডয় দাড়াইয়া তামাকু খাইতেছে, ও এক এক 
বাঁর বেশ্টাদের বারাণ্ডার দিকে চাহিতেছে ; কিন্তু তাহাদিগের 
এক জনকেও স্ত্েখিতে না পাইয়া মনে মনে কিছু বিরক্ত 
হইতে লাগিল | যাহা হউক, এ দিকে বেলা হইল দেখিয়া 
উভয়ে প্রাভঃকৃত্য সমাপনাস্তে গঙ্গ| স্নান করিয়া আমিল। 
বাসায় অন্ন প্রস্তুত হইয়াছিল, পরিচারিক| আহারাদির উদ্যোগ 
করিয়া দ্িল| বাঁবুরা আহারান্তে বারাগায় দীড়াইয়া খড়িকা 
খাইতেছে, এমন সময় বেশ্তারা ছুই এক জন করিয়! দেখা 
দিল তাহাদিগকে দেখিয়া বাবুরা অনেক হাঁচিলেন ও 
কাশিলেন | তৎ শ্রবধে ছুই এক জন বেশ্তা তাহ দিগের 
." প্প্রভি আড় নয়নে চাহিয়। একটু মুচকিয়া হাদিল | ইহাতে 
বন্ধু আপনা'দিগকে ভাগ্যবান বিবেচনা করিল; কিন্তু বেলা 
হইয়াছে, আঁর দীড়াইলে চলিবে না বলিয়া অগত্যা ইচ্ছার বিপ- 
রীতে তাড়াতাড়ি চাপ্কান ঝুলাইয়া আগিসে যাঁইতে বাধ্য 
হইল| ক্র বাবুও শ্যাম বাবু এক স্থানে কর্মা করিত না; এই 
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জন্য আপিসের ছয় ঘন্টা কাল আঁর উভয়ের দেখা হইত না| 
সেদিন ব্রজ ও শ্বামের মনে সেই বেশ্তাদিগের মোহিনী মৃত্তি 
জাগরিত হইতে লাগিল| কাজ কর্মে আর বড় মনোনিবেশ 
করিতে ইচ্ছা হইল ন1; কিন্তু সেই দিন ব্রজ কিধিংৎ উপরি 
রোজগার” করিল | টাকা কট] নগদ্দ হাতে আসিতেই মনে 
করিল,--কেঠে। ইকো হাতে কোরে বারাগীয় ভামাক খেয়ে 
বেড়ান ভাল দেখায় না, মেয়ে মানুষগুলি মনে ভাববে কি? 
আজ যাবার সময় বড়বাজার থেকে একটা বাঁধা ইকে| তয়ের 
কোরে নিয়ে যাওয়া যাবে |” ছুটার পরে লালদিঘীর ধারে ছই 
বন্ধুতে নাক্ষাৎ হইল | ব্রজ শ্থামকে আপনার অভিপ্রায় ব্য 
করিল, শুনিয়! শ্ঠাম তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মতি দিল | ছুই বন্ধুভে 
বড়বাজারে হকা বৈঠক কিনিয়া লইয়া ঝুু্টায় জাসিভেছে, 
এমন সময় সিদ্ুরেপটার রাস্তায় এক জন ছুই খাঁন! কেদার। 
বেচিতে যাঁইতেছিল। শ্যাম দর করিয়া সেই ছুই খানা চৌকি 
ছুই টাকায় কিনিল| এতভিন্ন শাম পুর্ব হইতে এক টাকায় 
ভুইট| কাচের গেলাস কিনিয়! ছিল! এই সকল দ্রব্য সামগ্রী 
মুটের মাথায় দিয়া বাসায় আনিল। বাঁরাঁগাঁর দুই দিকে দুই 
খানা চৌকি পাতা হইল। পরিচারিকা ছুই চারি পয়সার জল 
খাবার ঠোীয় করিয়া আনিয়া পরিশ্রান্ত বাবুদের হাতে 
দিল; পরে নুতন কাচের গেলান করিয়া জল আনি! 
বাবুরা খাবার খাওয়া শেষ হুইলে, নুতন কাঁচের -গেলাসে 
জল পাঁন করিবার সময়ে আড় চক্ষে এক বার বারাগ্ডাঁর 
দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল যে, আমাদের এই আধিপত্য 
বেশ্সারা দ্েখিতেছে কি না? ভাহাদিগের সে আশা পুর্ণ হইল | 


মন্নষ ধিবেচদদর দোষে কফ পায়। ১১২ 


দেখিতে পাইল, এক জন বেশ তাঁহাদিগের প্রতি এক দৃষ্টে 
চাহিয়া! চুল আঁচ্ড়াইতেছে | বাবুদের এত কণ্ঠে আস্বাব আন| 
মার্ক হইল ! পরিচারিকা তৎক্ষণাৎ নুতন বাধ! ইকায় তামাকু 
আনিয়া দিল। তামাকু খাওয়ার পর, ছুই “জন মুখোমুখী হইয়া 
নুতন চেঁকিতে বিল, ও মধ্য স্থলে বৈঠকে বাধা হ্‌কা রহিল | 
বন্ধ সেভারের আবরণ খুলিয়া গত বাজাইতে আরন্ত করিল। 
এ দিকে বেশ্যারাও বেশ বিন্যাস করিয়| আপন আপন স্থানে 
আদিয়া বদিল| ইহাতে বারুদের সৌভাগ্য গর্ব একেবারে 
উদ্বেল হইয়| উঠিল | সেতার বাঁজাইতে বাজাইতে এক এক 
বার “ওরে, ভামাঁক দিয়ে ঝা! ? বলিয়। হাক হাকিভেছে, আর 
বেশ্ঠাদিগের দিকে চাহিতেছে | উভয়েরই মনে মনে হইতেছে 
যে,-আঁমরা যে উচ্চ দরের চাকরী করি, ইহাদিগের তা বিল- 
ক্ষণ বোধ হোয়েছে; কেননা, কাঁল অবধি ওরা আমাদের প্রতি 
ক্রমাগতই চেয়ে দেখচে | এ বিষয়ে আমাদের একটু ধৈষ্য ধারণ 
কোতে হবে | ওরাই উপযাঁচক হোক। আমর! যদি আপনা 
হতে যাই, ত| হুলে, বেশী টাক] লাগবে, আঁর ওরা যদি যন্র 
করে আমাদের নিয়ে যায়, তা হোলে, আমরা! য| দেব, তাঁতেই 
রাঁজী হতে হবে|” বেশ্টাকটারও অবস্থা ভাল নহে, তাহাদেরও 
নিত্য উপাজ্জনের উপর ভরষা, একটি পয়সাও সঞ্চিত নাই | 
"ম্মুখে ছই জন “বাবু পাইয়। বাড়াবাড়ি হাৰ ভাব প্রকাঁশ 
করিতে লাগিল | তাহাদিগের মধ্যে বামী নামী এক জন বেস্ট 
একটু অন্ধকার হইলে, বাঁবুদিগ্রকে সম্বোধন করিয়। বলিল, 
ওগো বাবুরা, আজ তোমাদের সেতারের গলা ভেঙে গেছে 
কেন? ব্রঞ্জ অমনি সহর্ষে বলিল,--“আজ আমাদের সেতার 
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দই খেয়েছিন|” বামী বলিল,_“ছি বাবু! ভোমাদের সেতা- 
রের এমন ছুধে গলা ! দই খেলে বোসে যায় ৭ ব্রজ বলিল,__ 
“তুমি যে কাণে শুন্তে পাও না, তা আজ আঁমর! টের পেলুম | 
বামী বলিল,“ ন। হয় অনুগ্রহ করে গরিবের ঘরে এসে এক 
দিন শুনিয়ে গেলে হয় না? যদি কাঙাল বলে অশ্রদ্ধা৷ না করেন, 
ন| হলে, আজ আমার ঘরে আপনাদের সেতার বাজাবার নেমত্ন্ন 
রইল শ্যাম অপেক্ষা ব্রজ কিছু বেশী রসিক ছিল, সে তং- 
ক্ষণাৎ তাহার এই উত্তর দিল,--আমার কে আমার বন্ধুটি 
সেতার বাঁজান্‌ ভাল ! বলিয়া শ্যামকে বলিল,_-“ ইয়ার কেমন হে, 
যাবে ত৭ বন্ধু, মেয়েমানুষের অপমান করা উচিত নয় | ইহ 
অপেক্ষা! উপযাঁচক আর কাকে বলে? চল, আজ খাওর| দাওয়া 
করে এদের হাঠ হদ্দ দেখে আদি | স্থযোগ ঘটে রাত্রে থাক! 
যাবে; তা না হয়, খানিক আমোদ আক্কবাদ কোরে চলে 
আস্বো | এই ৰূপ পরামর্শের পর আহারান্তে ছুই বন্ধু একত্র 
হইয়া একটি সেতার লইয়া বেশ্ট্যালয়ে উপস্থিত হইল। 
বাবুদিগকে সমাগত দেখিয়! বামী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রীতি 
মত অভ্যর্থনা করিল | সেই বাটার তিন জন বেশ্যার মধ্যে 
এক জনের একটু স্থুরবোধ ছিল | সে বামীর ঘরে আসিয়। 
শ্যামকে একটি গভ বাজাইতে অনুরোধ করিল | শ্ঠামের য 
সামান্য বাজান অভ্যাস ছিল | . মনে মনে ভাবিল,--“এরা"কি 
আর কিছু বুঝতে পারবে ৭ আমি যা বাজাৰ তান্েই আমাকে 
সেতারী বলে বোধ কোরবে |” সেভারের ধ্বনি আরম্ভ হ 
বেশ্াঁটি ছুই চারি মিনিট বনদিয়। হা্ত করিয়। উঠিয়া গেল | 
বামীর ৰাদ্য শুনিবার অভিপ্রায় নহে| সে যে অভিপ্রায়ে 
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বারুদিগকে ডাকিয়া জানিয়াছে, তাহারই সুযোগ দেখিতে 
লাগিল) কিন্তু বাবুদের রিক্ত হস্ত | ভাহারা ভাবিয়া! চিন্তয়া 
আধাট়ে গল্প আরশু করিল, যথা,_বাম্টাঁদ বাবু, তোমাকে এক 
দিন আমাদের বাগানে নিয়ে যাব | কাল মালী বেটাকে বোলে 
দেৰ, তোমার বাড়ীতে একট! ডালি দিয়ে যাবে| আর ভাই, 
খেটে খেটে প্রাণ ওষ্টাগত হোলো ! সাহেব বেট তিন শ টাক! 
মাইনে দিয়ে যেন মাথা কিনে রেখেচে ! আমাদের ভো আর 
তাই, পেটের ভাতের জন্ঠে চাকরী কর! নয়-_সখ কোরে চাকরি 
করা | ভ| এবার সাহেব কেটাকে বোলো, যদি পাঁচ শ টাকা 
কোরে মাইনে দিতে পারে, তবেই থাকবো, ভা! নইলে, মাস 
ছুই তিনের মধ্যেই চাঁকরী ছেড়ে দেব | আমারই জমীদারিতে 
দেড় শ টাক! মাইনে দিয়ে একটা! সাঁহেব রেখেছি | আপনার 
কাজ কম্ম দেখলেই আঁর রক্ষা থাকে না 1 এই ৰপ নানা 
কথাবার্তার পর ব্রজ বাবু বলিল,__তবে ভাই, আঁজ আঁনি, ঢের 
রাত হয়েচে, হয় ত কাল আবার আস্চি।” বামীর তখনও 
বিশ্বাস ছিল যে, 'বাৰুরা” যাবার সময় কিছু দিয়ে যাবে? কিন্তু 
তাহার! যখন রাস্ত। পার হইয়া! বাসায় প্রবেশ করিল, তখন 
বামী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া ঘরে আসিয়া বসিল | তাঁহার! 
যাইবার পরে অপর এক জন বেশ্য! আদিয়! জিজ্ঞান! করিল,-- 
ক ধামটাদ দিদি, বাবুর! কি দিয়ে গেলণ বামী আপনার মান 
রক্ষা করিবার জন্য বলিল,_-“আট টাক! দিয়ে গেছে | 

ত্রমে রাত্রি প্রভাঁভ হইলে, বাবুর! খাইয়| দাইয়া পুর্ব দিনের 
মত আপিস গেল| আসিবার সময় মোছাবান্গার হইতে চার 
আনা দিয়! গোটা কতক বাঁতাপি লেবু, পাঁচ আনায় ছুটি ছোট 
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ছোট কাতল! মাছের ছানা, ছুই পয়সার শট, তাঁর এক পয়সার 
ঢেডস কিনিয়া ঝুড়ি পুরিয়া “বামাচাদের বাটাতে একট। উড়ে 
মুটেকে বাগানের মালী সাজাইয়। পাঁঠাইয়া দিল| বাবুর 
বাঁগান থেকে ডালি আসা “বাদটাদের* ভাগ্যে কখনও ঘটে লাই 
বলিয়া সেই ডাঁলিই তাহার পক্ষে যথেষ্ট বোধ হইল | নে মুটেকে 
চার পয়সা বক্সিস দিয়া বিদায় করিল | তাহার পর, আঁপন 
পরিচিত বেশ্ঠাদিগকে ছুই চারিটা লেবু বন্টন করিতে লাগিল; 
কিন্তু মাছের বখরা বাঁটীর বাহির হইল না;-কাঁরণ মাত্রায় অতি 
অল্প | এ দিকে যথ! সময়ে ব্রজ বামীর বাটীতে আগিয়া উপ- 
স্থিত হইস| সেদিন শ্যাম কিছু অসুস্থ ছিল, এই জঙ্য যাইতে 
পারিল না| ব্রঙ্গ ৰামীকে একলা পাইয়া সেই রাত্রে মাখামাখি 
আলাপ করিয়া ফেলিল | কথাবার্তায় অনেক রাত্রি হইয়া পডাঁতে 
সে রাত্রে আর বাসায় যাঁওয়া হইল না| ব্রজ ভোরের বেলায় 
উঠিয়। আপিবার সময় বাঁমীর হাতে একটি টাঁক| দিয়! বলিল, 
“জাজরাত্রে আঁসয়া ভোমার একটা মাঁইনের বন্দোবস্ত করিয়া 
ফেলিব |” প্রাতে বাসার গিয়া ব্রজ শ্যামকে গত রাত্রের সমস্ত 
কথা বলিল | উভয়ে বেলা নয়টা পর্য্যন্ত বাঁধ! হ্কা হাতে 
করিয়া বারাগাঁয় তামাকু খাইতে লাগিল | বামীও মাৰে মাঝে 
এক এক বার ঝাঁকি দর্শন দিয়া ও মৃছু মু হাদিয়া ব্রজকে সখের 
সাগরে ভাদাইতে লাগিল | তাহার পর, নিয়মিত সময়ে আহা- 
রাদি করিয়া উভয়ে আপিসে চলিয়া গেল | নন্ধ্যার সময় ব্রন 
ৰামীর বাটীতে গিয়া এই অবধারিত করিল যে, “আমি রাত্রি 
দশটার পরে আসিব ও বাঁর টাকা করিয়া মাহিনা দ্রিব |" বামী 
তাহাতেই স্বীকৃত হইল | ব্রজর অপেক্ষা শ্টামের একটু লেখ| পড়া 
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বোধ ছিল| যদিও সে মধ্যে মধ্যে ব্রঙ্গর সহিত বামীর বাঁটীতে 
ষাইভ; কিন্তু সে রদে রদজ্ঞ হইত না| ত্রাঙ্গ মহাঁআমোদ 
আবাদ বামীকে লইয়! ছুই মাঁস কাটাইল। এই ছুই মাসের 
মধ্যে বামীকে আট টাকা ও একটি ইলিশ মাছ দেওয়। হইয়াছিল 
মাত্র | পরে বাঁশী গতিক দেখিয় টাকার তাঁগাঁদা আর্ত করিল। 
ব্রজ আঁজ দেবে! কালি দেবে। করিয়া আরও পনর দিন কাটা- 
ইল | বামী অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিয়া বলিল,_-“ আমাকে আজ 
টাঁকা দ্রিতেই হবে; ভ| না] হলে, তোঁমাঁর বাসায় দশ জনের 
মুখে তাগাদা কর্কো | তোমার যত ক্ষমতা সব টের পেয়েছি | 
এঁ সুত্রে ব্রজ বাঁবুতে ও বামীতে বিপ্লক্ষণ মাঁরামাঁরী হইল! 
ব্র্গবাবু রাগ করিয়া বাসায় চলিয়। গেলে, বাঁমী আপনার বারা- 
গায় দাড়া ইরা বাহ মুখে আদিল, তাহাই বলিয়া ব্রঙ্গকে গাঁলি 
দিতে লাগিল | 
এ দিকে ব্রজর যে ভিতরে ভিতরে প্রায় আড়াই শত টাক! 
দেনা হইয়। গিয়াছে, আমোঁদে সে কিছুই টের পায় নাই বাবুর 
বাসাঁর নীচে এক খানি মিঠাইওয়ালার দোকান ছিল | সেই 
খান হইতে প্রত্যহ ছুই ইয়ারের জলযোগের দ্রব্য লওয়। হইত | 
তাহার পর, বামীর বাঁটীতে অবিরত ছুই আড়াই মাঁস কাঁল 
খাবার লওয়া। হইয়াছে, তাহাকে যে টাকা দিতে হইবে, সে সময়ে 
“তাহা এক বাঁরও মনে হয় নাই! মিঠাইওয়ালার এত টাকা হই- 
য়াছে, তাহ! শ্থামও" জাঁনিত না| সেমাসে মাসে মাহিয়ান! 
পাঁইলেই বাদ| খরচ সম্বন্ধে কতা গণ্ডায় ব্রজকে বুঝাইয় দিত | 
ব্রজ তাহার . একটি পয়স! কাহাকেও ন। দিয়! অপব্যয় করিয়া 
ফেলিত| এতন্ডিক্ন আপিসে ছু টাকা পাঁচ টাক] করিয়া! অনে- 
১৯ 
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কেরই নিকট ধার করিয়াছিল | বাজারে ফোড়েদের নিকট আলু, 
পটল, ফল, মূল, মেুনীর নিকট মাছ, গোয়ালিনীর নিকট ছুধ, 
এবং কাপড়ওয়ালার মিকট কাপড় এই সমস্তই তিন চারি মান 
ধারে চলিয়াছে | ব্যাপক কাল বাটীতে এক পয়সাও পাঁঠাইতে 
পারে নাই| সেথা স্ত্রী পুত্র পরিবারেরা অগত্যা অন্য উপায় ন! 
দেখিয়া হাওলাত বরাত করিয়! গুজরাঁপ চালাইয়াছে | ব্রজ যে 
রাত্রে বাণীর গালাগালি খাইল, সেই রাত্রি প্রভাঁতেই মিঠাই- 
ওয়ালা খাত| লইয়া বাবুর নিকট হিসাব শোধ করিভে আদিল | 
শ্যাম বারু মিঠাইয়ের খাতায় ত্রিশ টাকা খরচ দেখিয়া! একেবারে 
আশ্চর্য্য হইয়া পড়িল | খাঁত। সম্বন্ধে মিঠাইওয়ালার দহিত 
ব্র্গবাবুর বাখ্িত্ হইতেছে, এমন সময়ে গোয়ালিনী আসিয়। 
উপস্থিত হইল এবং কহিল,--“আমাঁর বাঁর তের টাকা পাওন। 
হইয়াছে, আমাকে টাকা ন। দিলে, আর ছুধ দিতে পারিব ন1।” 
ও দিকে বারাগডায় দাঁড়াইয়! বামী সমস্তই শুনিল, এবং মনে 
নিশ্চয় অবধারিত করিল,_“এ বেট! জুয়াচোর, আমাকে আর 
এক পয়সাও দেবে না, তবে আর কেন--মনের খেদ মিটাইয়] 
গালাগালি দিয়ে লই না, ওর আর মুখ অপেক্ষা কি” এই 
ৰূপ ভাবিয়া বামী আপনার বারাগার দাঁড়াইয়া বলিল,_-“ওগো 
দোকানি ঠাকুর, বাবুর নামে খরচ লিখে আমাকে এক টাকার 
জলখাবার দিয়ে যাও | বাবুর কাছে টাকার ভয় নেই, তিনি মার 
খোরাকি ডিন শ টাকা মাইনে পাঁন।| ওগো দোকানি ঠাকুর, 
বাবুর বাগানের ডালি টালি এক দিনও পাঁও নি? মরণ আর 
কি! যত জোচ্চোরের জায়গা! কল্‌কেতায় | ওগো গর়লা 
দিদি, দৌর চেপে বোসো» আজ রাত্রেই ঝ্যাৎলা মাজুর গুটিয়ে 
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পাঁলাৰে | ছুটে! সেতার আছে, বেচলে ছু.টাঁক! পাঁচ টাঁকা হতে 
পারে এই সকল কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় মেছুনী 
রোঁজের মাছ দিতে উপস্থিত হইল। সে সমস্ত কথা শুনিয়া 
বলিয়া উঠিল,_-ও ম] ! আমিও যে সাত টাঁকা পাঁব !* এই কথ! 
বলিয়া মাছের চুৰ্‌ড়ি হাতে করিয়া সেই খানে বসিয়া পড়িল | 
মিঠা ইওয়ালা! বলিল,_“বামচাদ, তোমাকেই এ টাকার কিনারা 
করে দিতে হবে | আম বাবুর ঘর চিনি নে, দোর চিনি নে, 
কেবল তোমার খাতিরেই দিয়েচি |, এই কথা শুনিয়া বামী একে- 
বারে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়। উঠিল, এবং পুর্বাপেক্ষা শত গুণ চীৎ- 
কার করিয়া বিদ্রুপ করিতে ও গাঁলি দিতে আঁরন্ত করিল| একে 
প্রকাশ্ত পথের উপর, তাহাতে বেশ্ঠাঁর চীৎকার শুনিয়| অনেক 
লোক দীড়াইতে লাগিল; এই ৰপে একটা হলস্থল ব্যাপার 
বাধিরা উঠিল | দেখিয়। শুনিয়া শ্যাম কিছু ক্ষণ তত ভবিষ্যৎ 
বর্তমান ভাবিল, কাহারও কথায় কোনও কথা কহিল না, কেবল 
আপনাকে অবশ্যই ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে, এই চিন্তায় 
আকুল হইয়| উঠ্ঠিল। বাবুর গুগুলীলা প্রকাশ হইয়া পত্তাতে 
পাঁচক ও পরিচারিক| বিনীত বচনে শ্ঠাঁম বাবুকে বলিতে লাগিল” 
“বাবু, আমাদের উপাঁয় হবেকিণ আমরা গরিব মান্য» 
তাহাদিগের কাতরোক্তি শুনিয়। শ্থামের কিঞ্চিৎ ক্রোধের সঞ্চার 
হুইল, এবং উন্নত স্বরে ব্রজ বাবুকে বলিন,_কি হে, এদেরও কি 
মাইনেগুলো মাঁসে মাসে ফেলে দাও নি? ইহা শুনিয়া গোয়া- 
লিনী ও মেছুনী বলিল,_/বাবুঃ আমরাও এক পয়স] পাই নি 
গুনিয়। শ্যাম বলিল,__কেমন হে ব্রজ, আমি বাদ! খরচ মাঁস 
মান তোমাকে সব চুকিয়ে দিয়েছি ? ব্রজ ঘাড় গু্িয়া স্বীবার 


১৪৮ বিজ্ঞান-শান্তি-কুস্ুম| 


করিল | পরে শ্যাঁ্ম বলিল,“ তবে আমি এদের কাক কাছে 
দেনদার নাই | ব্রজ বলিল,-ন|, এ ষমস্ত দেনাই আমার |" 
শ্যাম বলিল,--কেমন গো, তোমরা ষকলে শুন্লে ৭ আমি 
এখন এ বাস! থেকে অব্যাহতি পেতে পারি? এই কথা বলিয়! 
শ্যাম আপনার চাদর লইয়। বাহিরে চলিয়া গেল | শ্যাম বন্ধুর 
ব্যবহারে যাঁর নাই ছুঃখিত হইয়! ঘাৰেক বাদাঁয় আলিয়া! উপ- 
স্থিত হইল| পুর্ব উপদেষ্ঠা ব্রাহ্মণ হঠাৎ শ্যামকে আগত দেখিয় 
বলিলেন,-কি হে, এখন তোমরা কোথায় থাক ৭ এই ছুই তিন 
মাসের মধ্যে ষি এক বার দেখা কোতেও নেই ৭ তোমাদের 
ভালর জন্কেই ছটো উপদেশের কথা বলেছিলেম ? ভাঁর জন্ কি 
এত দূর কত্তে হয়! ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া শ্যাম একেবারে 
তীহার পা জড়াইয়! ধরিল এবং কহিল,--“মহাশয়, আপনার 
উপদেশ ন] শুনিয়া যেমন এ বাসা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, 
ভাহার উপযুক্ত ফল হইয়াছে, এক্ষণে আমার অপরাধ মার্জন! 
ককন |; তাহার পরে শ্ঠাম ব্রজ বাবুর অমুদয় কাঁও ব্রাঙ্মণের 
নিকট বর্ণনা! করিল| ব্রাঙ্ষণ শুনিয়! উত্তম হুইয়াছে বলিয়। 
আক্কাদ প্রকাশ করিলেন না, বরং ব্রজকে রক্ষা করিবার কোনও 
উপায় আছে কি না শ্যামকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন | শ্থাঁম 
বলিল, মহাশয়, আমার! সামান্য লোক, মাসে কুড়ি পঁচিশ 
টাক! উপার্জন করি, ইহাতে কি প্রকারে ব্রজর উপকার করিব ণ * 
আমার বোধ হয়, দে ছুই তিন শত টাঁকাঁদেন। করিয়া ফেলি" 
যাছে|। এক্ষণে টাঁক1 ভিন্ন আঁর ব্রুজকে রক্ষা করিবার কোনও 
উপায় নাই| আজি কালির মধ্যে সমস্ত পাওনাদারেরা একে- 
বারে ব্রজর উপর নালিশ করিবে | মিঠাইওয়াল! বলিয়। গেল 
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যে, লে একেবারে খাড়া শমন করিয়া ব্রজকে গ্রেগার করিবে | 
পলায়ন ভিম্ন এক্ষণে তাহার আর অন্য উপায় নাই।” 
এদিকে ত্রজ পাঁওনাদারদিগকে নান মতে স্তোক দিয়া 
বিদায় করিল। তাহার পর, ভাবিয়া চিন্তিয়া। অন্য কোনও উপার 
না দেখিয়! স্বদেশে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল | বাটাতে গিয়। 
দেখে, ছুর্দশার অবধি নাই| ঘর ঢই খাঁনির খড় উড়িয়া 
গিয়াছে, পরিবারদিগের পরিধের বস্ত্র নাই, আহারাদির কষ্টে 
ছেলেগুলির শরীর শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, পাওনাদারেরা ভাগাদ! 
করিয়া পরিবারদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়! তুলিভেছে | কর্তা 
আজ বাটা আসিবেন, কাল বাঁটী আসিবেন বলিয়া পরিবারের! 
এত দিন তাহাদিগকে ক্ষান্ত করিয়! রাখিয়াছিল | তাহার পর, 
কর্তা বাঁটা আনিয়াছেন শুনিয়া সকল পাঁওনাদাররাই খাতা বগলে 
করিয়া আঁদিতে লাগিল | ব্রজর হাতে এক কড়াও নাই, কিষে 
নিস্তার লাভ করিবে | 
ব্রজ যে দেশে বিদেশে এই ঝপ অপমানিত হইতে লাগিল, 
এই অপমানিত হইবার বীজ কোথায়? ভাহার অবস্থার দিকে 
দৃষ্টি না রাখিয়/ কার্য করাই এই নমন্ত শান্তি ভঙ্গের মূল কারণ | 
মে যদি আপনার সাবেক চাল পরিত্যাগ না করিত, ভাহা হইলে, 
এই সামান্ত উপার্জনের উপর নির্ভর করিয়া মনের নখে কাল 
স্বাপম করিতে পারিত| বিলাঁ পরিগুরিত নগরে আসিয়া বাস 
করিতে হইলে, কেবদ নিন্ন দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে, বিপদে 
পড়িয়া কষ্ট পাইবার সম্ভাবনা থাকে না| উর্ধ দৃষ্টি করিলেই 
মন্তক ঘুরিয়া যাইবে, বিলাস মুর্তিমান্‌ হইয়া সম্মুখে দীড়াইবে, 
ও বুদ্ধির ভ্রম জন্মাইয়া দিবে। বিলাদ যদি এক বার অশিক্ষিত 
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মনকে স্পর্ণ করে, তা হইলে, আর রক্ষ| নাই | ব্রজ যদি 
ভিন টাঁকার জুতা কিনিতে কাল বিলম্ব করিত, তাহ! হইলে, তিন 
চারি মাসের মধ্যে তাহাকে এই ৰূপ ছূর্দাশা গ্রস্ত হইতে হইতে 
না| বদি বেগ্যাদিগের বারিকের নিকট না জাসিয়া কোনও গৃহস্থ 
পল্লীতে বাস করিত, তাহা হইলে, তাহাকে বেশ্ট্ার প্রলোভনে 
পড়িয়া বেস্থা। কর্তৃক অপমানিত হইতে হইত না| যদি বেশ্থার 
নিকট আপনাকে ধনবান্‌ বলিয়। প্রতিপন্ন করিবার অভিলাষ ন 
করিত, তাহ! হইলে, বাঁধা হক, চৌকি ও প্রত্যহ ধোঁত বন্ত্ে 
এবং মিঠাইওলার দোঁকানে উঠ না লইবার প্রয়োজন হইত না। 
যদি সেতার হস্তে না করিত, তাহ হইলে, তাহাকে সাবেক বাস 
পরিত্যাগ করিতে হইত না| কেবল সেতারেরে অন্থরোধেই 
তাহার রন্ধন শালা ব্যাস্তের ন্যায় বোধ হইল, হিতেচ্ছ, ব্রাহ্মণের 
দহ্তি কলহের কারণ হইল, বেশ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সোপান 
হইল | সেই সেতার এবং প্রাণের প্রতিমা বামীকে ফেলিয়| 
যখন ব্রজ পলায়ন করিল, তখন এ ছুই প্রিয় বস্তুকে এক বার 
মনে করিবারও অবসর হইল না| যখন সেতার ও বামী ত্রজ 
বাবুকে অর্দগ্রীস করিয়াছিল, তখম যদি ভাহার কোনও বিচক্ষণ 
বন্ধু বামীর বাঁটাতে যাইতে নিষেধ করিতেন, সেতার বিক্রয় 
করিয়া বাঁটীতে খরচ পাঁঠাইতে বলিতেন, ভাহ| হইলে, কি শ্রজ 
তাহার বন্ধুর উপদেশ সেই মত্তভার লময় গ্রহণ করিত 1 - 
কখনই করিত ন1 | হখন ধন গেল, মান গেল, অপমানের এক 
শেষ হইল, ডন ব্রজ আপনা আপনি শাস্ত মূর্ত ধারণ করিল | 
লোকে যে বিলাসী হইয়া আপন বুদ্ধিতে কষ্ট পা্ল্, ও মনের 
শান্তি ভঙ্গ করে, ব্রজর আখ্যায়িকাই ভাহার দৃষ্টান্ত হুল | 


সংমার তরজ! 


শাক কলি এ 





ংসার শব্দের প্ররুভার্ধ অদ্যাপি স্থির হয় নাই | ইহার 
আদি নাই অন্ত নাই| কেহ কেহ স্ত্রী পুল্র পরিবার লইয়া দিন- 
পাত করাকে নংনার কয়] থাকেন | কেহ বা বিবাহের পরই 
ংসারী হইলেন, পুর্ববে সংসারী ছিলেন না, এই কথার 
উল্লেখ করিয়া থাকেন| শান্বকারের৷ এই সংদার লইয়া! কত 
কথারই আন্দোলন করিয়! গ্রয়াছেন | কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, 
এ সংসারের সমস্তই মায়াময়, ইহাতে কিছুরই সার নাই| কেহ 
বা সংসার যাত্রা নির্বাহ করাকে অনুলক স্বপ্নের সহিত তুলনা 
করিয়াছেন | যেমন আমরা স্বপ্পে কখনও বা স্থখ কখনও বা ছুঃখ 
ভোগ করিয়া থাকি, নিদ্রা ভঙ্গের পর সেই স্বপ্ন বৃত্তান্ত স্মরণ 
হইলে, কখনও বা হাস্য করিয়া থাকি, কখনও ব। ভয়ে বিহ্বল 
হই|স্ত্রী পুত্র লইয়! সংসার করাও তেমনি একটি অলীক স্বপ্নের 
যায়| মৃত্যুর পর কে কোথা থাকিবে, ভাহার কিছুই স্থিরত| 
নাই! আমিই বা কে? কোথা হইতেই বা আসিয়াছি? 
কেনই বা এই সংসার আবর্তনে পড়িয়া ছুঃখ তোগ করিতেছি? 
"ছখ ভোগ করারই বা ফল কিণছুঃখ তোগেই বা কষ্ট কি? 
মরিতেই বা ভয় কিণ'অন্যাপি ইহার কিছুই নির্ণয় হয় নাই, 
কোনও কালে যে হইবে, ভাহারও আশ করা যাঁর না| কেহ 
কেহ এই সংসারকে ৰপকে বর্ণনা করিয়া সংসারবাসী জনগণকে 
ঘোরতর ভ্রম গ্রমাদে নিপতিত করিয়াছেন| তাঁহার৷ এই সংসা- 
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রকে একটি প্রকাণ্ড নদীর স্বৰপ করিয়! বর্ণনা করিয়া থাকেন | 
এই ভব নদী মকর কুম্তীর প্রভৃতি ভয়ঙ্কর হিংআ্র জল জন্ততে 
পরিপূর্ণ | এই নদীতে সর্ব ক্ষণ তরঙ্গ তুফান হইভেছে। এই 
নদীর অপর পারে সর্ব সুখপ্রদ একটি পরম রমণীয় স্থান আছে, 
কোনও সুযোগে সেই স্থানে যাইতে পারিলে, শান্তি সখ সম্ভোগ 
করিতে পারা যায়; কিন্তু এই ভয়ানক নদী পার হইবার উপ. 
যুক্ত তরণী নাই এবং কাগ্ারীও নাই | কেবল ভক্তিমান্‌ লোকে- 
'রাই ভগবানের পাঁদপন্মকে ভরণী করিয়া ভব-নদীর অপর পারে 
যাঁইতে পারে; এভস্ভিশ্ন ভব নদীর পাঁরে যাইবার আর উপা- 
যাস্তর নাই| এই ৰপক বর্ণনার নানা অর্থ আছে! যাহার 
যাহা ইচ্ছ] হইয়াছে, তিনি সেই ভাঁবেই আপনার বিদ্যা প্রকাশ 
করিয়া সংসারবাদী জনগণকে প্রকৃত ভাবে বঞ্চিত করিয়! রাখি- 
য়াছেন | 
'শাস্কারেরা যে সংসারকে স্বপ্নের ম্যায় অমূলক ও ভয়ানক 
নদী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এ সমস্তই কি অলীক কথা? 
না, ইহাতে কিছু মাত্র-সার আছে | আমার বিবেচনায় তাঁহা- 
দিগের দেই সকল ৰূপক বর্ণনা অতি চমৎকার এবং স্ায় যুক্তি 
ও ধর্ম সঙ্গত | এ সংসার মায়াময়, এ কথার ঞ্রতিবাদ কে 
ধরিবে ৭ মায়া যেমন আমাদিগকে একট| নিতান্ত অলীক 
পদার্থের উপর আক করিয়া দেয়, এ সংসারও তদমুকপ | ইহা 
দৃষ্টান্ত স্থলে বিশ্বশাঁক রাজার উপাখ্যার্নট সর্ধাতোভাবে সঙ্গত 
বলিয়া! বোধ হয়| রা 
কোনও সময়ে এই পুণ্য ক্ষেত্র ভারত ভূমে বিশ্বশীনক নামে 

এক জন প্রধল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন | তিনি আপন 
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তু বলে সমস্ত ভূপালগণকে অধীনে আনিয়া দীর্ঘ কাল এই 
ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন | অনেক যাঁগ যচ্দ করিয়া 
বৃদ্ধাবস্থায় তাহার একটি পুত্র হয়| রাজা শেষ দশায় পুন্র- 
রত পাইয়| সমস্ত রাঁজ কার্ধ্য পরিত্যাগ করিলেন, এবং সর্ব ক্ষণ 
রাজা ও রাজ্জী সেই পুত্রের লালন পাঁলনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া 
রহিলেন। দিনান্তে এক বাঁর ঈশ্বরারাধনা করা দুরে থাকুক, 
নিরণিত সময়ে নাহার করিতেও কোনও কোনও দিন বিস্মৃত 
হইয়া যাইতেন| পুক্রটি ক্রমে ভ্রমে যৌবন সীমায় পদার্পণ 
করিল। পিতা৷ মাতার অধিক যত্তে রাজকুমারের শরীরের 
লাবণ্য সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল ; কিন্তু ৰপের সমতুল্য গুধ 
হয় নাই| রাজা সেই পুত্র লইয়া মনের আনন্দে কাল হরণ 
করিতেছেন, এমন সময় দৈৰ প্রাতিকুল বশতঃ সর্পাঘাতে মেই 
পুক্র গতায়ু হইল | রাজ এবং রাজ্জী' পুত্র শোকে শধ্যাশায়ী 
হইয়া রহিলেন | রাঁজার এক জন বহুদ্শ বিজ্ঞ মন্ত্রী ছিলেন | 
তিনি রাজ্যের কুশল কামনার জঙ্য এক দ্রিন রাজ সমীপে গিয়া 
বলিলেন, মহারাজ, যমপীড়ন যজ্ঞ আরস্ত ককন, তাহ! হইলে, 
মৃত পুত্র পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন | যন্ত্র সম্বন্ধে মন্ত্রীর সহিত 
রাজার অনেক কথাবার্তা হইল, এ স্থলে সে সকল বিস্তারে বর্ণনা 
করা নিষ্পয়োজন | ফলতঃ, মন্ত্রীর পরামর্শানুসারে রাজ] কয়েক 
তন স্ষোগ্য ব্রাঙ্গণ আনাইয়া শান্তর সম্মত যমপীড়ন যজ্ঞ আরস্ত 
করিলেন | যজ্ঞের অন্যান্ত কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া ব্রাঙ্মণগণ যখন 
পর্যায় ক্রমে বমরাঙ্গকে লক্ষ্য করিয়! অষ্ ধাতু নির্মিত টে'কিতে 
পাড় দিতে লাগিলেন, তখন সেই আঘাত প্রেতপতি অয়হ্য 
বোধ করিয়! চিত্রগুপ্তকে তাহার কারণ দ্িজ্ঞাম! করাতে তিনি 
ঃ 


১৫৪ বিজ্ঞান-শান্তি-কুম। 


বিশ্বাসক রাঁজার যমপীন্ুন যজ্ঞের কথা আমুপুর্বিক বর্ণনা করি- 
লেন| তহ শ্রবণে যমরাজ অগত্যা অন্ত উপায় না দেখিয়। 
কিন্বরগণকে কহিলেন, রাজার মৃত পুত্র কোথায় আছে, সত্বর 
আমার নিকট আনয়ন কর। যম কিস্করেরা একটি মংস্যরঙ্গ 
পক্ষী যমের নিকট উপস্থিত করিল| তদষ্টে ধর্মারাজ তুন্ধ 
হইয়! বলিলেন, ওরে কিশ্ারগণ, তোরাও এই বিপদের সময় 
আমার সহিত পরিহাঁস করিবি ? রাজপুভ্রকে ন| আনিয়া এই 
পঞ্গীকে এখানে উপস্থিত করিলি কেন ৭ শুমিয়। পক্ষী কহিল, 
ধর্মরাজ, আমিই সেই রাজপুক্র | রাজাঁকে উচিত শাস্তি দিবার 
জন্যই পুক্র পে তদীয় রসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম | আপনি 
আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া! সেই রাজার নিকট চলুন, রাজার 
সন্ুখেই আমি আপন বৃত্ান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণ! করিব | 
প্রেতপতি ভাহাই করিলেন | তিনি রাঁজসমীপে উপস্থিত হইয়া 
কহিলেন, হে অরাভিমিপাঁতন, কি জন্য অকারণ আমাকে 
পীড়ন করিতে আরম্ত করিয়াছেন? এই আপনার পুন্ত গ্রহণ 
ককন| পক্ষী সেই সময়ে রাজপুত্রের মৃস্তি ধারণ করিয়। বলিল, 
অহে অজ্ঞানাদ্ধ রাজন্‌, তুমি কাহার শোকে অধৈর্ধ্য হইয়া 
যমপীড়ন যজ্ঞ আরম্ত করিয়া? আমি তোমার পুক্র নহি, পরম 
শক্র | তোমার কি স্মরণ হয়, তুমি এক দিন মৃগয়া করিতে গিয়া 
বিপিন মধ্যস্থিত একটি সরোবর ভীরে দীড়াইয়াছিলে ? মেই- 
সময়ে আমি ক্ষুধায় কাতর হইয়া! বহু কষ্টে একটি ক্ষুদ্র মস্ত 
ধরিয়া আহার করিবার উপক্রম করিতেছিলাম, এমন সময় তুমি 
শরসন্ধানে আমার প্রীণ বিনষ্ট করিলে, মুখের গ্রীস খাইতে দিলে 
না? সেই আক্রোশে আমি ভোমার ওরসে পু ৰপে জন্ম গ্রহণ 
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করিয়া বৈরনির্যাতিন করিয়াছি! এই দেখ, আমিই দেই পক্ষী 
কিনা? এই কথ! বলিয়া রাজপুত্র তৎক্ষণাঁং মতস্তরঙ্গ পক্ষী 
হইয়1 প্রেতপুরে উডভিয়া গেল | 

তৎপরে ষমরাজ নরপতিকে কহিলেন, হে মহাবাহ, পুত্রশোকে 
- অধৈর্য হইয়া আপনি অকারণ পর পীড়নে রত হইয়াছেন | কে 
কাহার পুজ,কে কাহার পিভ1ণ এ মায়াময় সংসারে সকলই 
অনিত্য | যত দিন মনুষ্যের মায়া ভ্রম দুর ন1 হয়, তত দিন আমার 
পুত্র, আমার ধন, আমার রাজা, এই ৰপে আমার আমার করির। 
পরমাধু ক্ষয় করে; সে যে প্রতি দিন, প্রতি দণ্ডে ও গতি মুহূর্তে 
মৃত্যুর সমীপবর্তী হইতেছে, ইহা এক বারও ভাবিয়! দেখে না| 
অতএব রাজন্‌, আমি আপনাকে সার কথা, কহিতেছি এই যে, 
বৃদ্ধ বয়সে পুত্র শোকে কাতর হইয়া মনের শান্তি ভঙ্গ করিবেন 
না। মৃত্যুকাল প্রায় আগত বিবেচনা করিয়া তত্ব জ্ঞানে 
মনোনিবেশ ককন | যদি এখনও আপনার চৈতচ্ঠোদয় না হয়, 
তাহ! হইলে, আঁপনাঁকে অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রেতপুরে 
গিয়। ছূর্বিষহ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে | প্রত্যক্ষ দেখি- 
লেন এবং শুনিলেন, কে আপনার পুত্র হুইয় জন্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছিল | এই ৰূপ সংসারের নমস্ত বিষয়ই জানিবেন| যাহার! 
. তত তাহারা কাহাকেও আপনার বলিয়া জ্ঞান করেন না; 
নৈমর্সিক কোনও বস্তুতে মায়া রাখেন না; এই জন্তাই শোক 

ছুঃখ তঁহাদিগের সমীপবর্তী হইতে পারে না। আপমি ভুদ্ 
বলে এই পুণ্য ক্ষেত্র ভারতবর্ষে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া- 
ছেন, আপনার রাজ্য লৌভে এবং ধন লোভে লক্ষ লক্ষ 
লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে, বলর্কপুক অনেক রাজার সর্বাস্থ 


১৫৬ বিজ্ঞান শাভতি-কুহ্ম! 


হরণ করিয়া লইয়াছেন; কিন্তু এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, 
আপনার মৃত্যুর পর এই প্রকাণ্ড রাজ্য কাহার হইবে? এই 
জন্য বলিতেছি, আপনার অত্ুল বিভব মনের মানসে সংকার্য্ে ও 
সৎপাত্রে ছুই হস্তে বিতরণ ককন | যে সকল নরপতিকে রাজয- 
চ্যুত করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে পুনর্বার আপন আঁপন রাজ্যে 
স্থাপিত ককম | আঁপনার এক লোভ রিপু চরিতার্থের জদ্ভয 
যে সকল সৈম্য সামন্ত সমরশায়ী হইয়াছে, তাহাদিগের স্ত্রী পুক্র 
পরিবারগণের গ্রীসাচ্ছাদনের উপায় করিয়া দ্রিন, তাহা হইলেই 
ইহ কাল ও পরকালে সর্ব দোষ হইতে নিস্তার লা করিবেন | 
এক্ষণে আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি | আপনিও যমপীড়ন যজ্ঞ 
ক্ষান্ত হইয়া ঈশ্বরারাধনায় মনোনিবেশ ককন| এই কথা বলিয়া 
মমরাজ অন্তর্ঠিত হইলেন | রাজারও ভ্রমান্ধকার দূর হইয়া দিব্য 
জ্ঞানের উদয় হইল | তখন তিনি এই সংসারকে নিতান্ত অসাঁর 
জ্ঞান করিয় ভত্বজ্ঞানে মনোনিবেশ করিলেন | 

উপরি উক্ত উদ্রাহরণে অনেক অলীক কথার উল্লেখ হই- 
যাছে | উদাহরণ স্থলে পৌরাণিক ইতিরৃত্তের ষে কোনও অংশ 
লঙকলন কর! হইয়া থাঁকে, প্রায়ই তাহা অস্বাভাবিক হয়; কিন্তু 
তাহার মধ্যে অনেক নিগুঢ় ভাঁৰ আছে, এ কথ] অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে | ঘমপীড়ুন যজ্জের প্রভাবে যমরাজ স্বয়ং মৃত_ 
রাজপুত্র সমভিব্যাহারে রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং . 
রাজপুত্রের মুক্তাত্মা। মৎস্যরঙ্গ পক্ষী হইয়া রাজীর পূর্ব অপ- . 
রাধের কথা স্মরণ করাইয়া দিল, এই সকল অলীক কথা এক্ষগ- 
কার সভ্য সংসারের স্ুবিদ্বান লোক কখনই সত্য বলিয়! স্বীকার 
কিরবেন ন।; কিন্তু পুর। কালের পণ্ডিতগণ যখন এই সকল 


সংসার তরঙ্গ। ১৫৭ 


উপচ্যাস লিপি বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ভখন এতৎ সম্বন্ধে অব- 
শ্যাই ভাহাঁদিগের কোনও নিগুঢ় অভিপ্রায় থাকিবে | 

সংসারের নমস্ত কার্ধ্য তন্ন তন্ন করিয়! দেখিতে গেলে, তাহার 
একটিরও বিশেষ মীমাংস। করিয়া উচিতে পারা যাঁয় না| সংসারে 
অকাল মৃত্যু হয় কেন? কেহ বা বাল্য কালাবধি বন কণ্ঠে নানা 
শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু আজন্ম কাল তাহার দৈন্যয 
দশা ঘুচিল না, চির দিন হা! অন্ন! হা৷ অন্ন! করিয়া ধনীর ছারে 
দ্বারে ভ্রমিতে হইল | আবার তগ্য দিকে দেখিতে পাওয়া যায় 
যে, এক জন মুর্খতম একটি সামান্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া 
দেখিতে দেখিতে মহাধনবান্‌ হইয়। উঠিল | কেহ বালক্ষ মুদ্রা 
মূল ধন লইয়| ব্যবসায় কার্ধ্য আরন্ত করিল কিন্তু ব্যবসায় দ্বারা 
উপার্জন হওয়া দুরে থাকুক, যে সঞ্চিতার্থ লইয়া বাঁণিজ্য করিতে 
বসিয়াছিল, কাঁ্য গতিকে দেই মুল ধন পর্যন্ত লোপ পাইয়। 
গেল | কাহারও বা অতুল খশ্ব্ধ্য আছে, কিন্তু শরীর কগ্ন হও- 
য়াতে সে এঁশ্ধ্য ভোগ করিতে পাঁইল না| কেহ বা সামান্য 
বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া কেরল আপন ক্ষমতায় অতি অল্প কালের 
মধ্যে উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইল | কেহবা বিপুল ধন পাইব! 
ভাহা রক্ষ1 করিতে পারিল না; অবশেষে উদরান্নের জন্য লালা- 
য়িত হইয়া বেড়ীইতে লাগিল | সংসারে এপ বিপর্যয় ঘটিবার 
_ কারণ কি? এক্ষণকার তত্বদর্শী প্ডিতেরাঁও ইহার বিশেষ 
মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অনেকে এতৎ সম্বন্ধে 
অনেক যুক্তি দর্শাইয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু সে নকল যুক্তি 
মর্ধতোভাবে আমাদের মন€পুত হয় না| 

এতদ্দেশে শুভস্কর নামে এক জন গণিতশীন্্রদর্শা প্ডিত 
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জন্মিয়াছিলেন | অন্যাপি পাঠশালার গুকমহাশয়েরাঁ তাহাকে 
সরস্বতীর বরপুজ্র বলিয়! নমস্কার করিয়া থাকে | ভিনি সুঙ্ষনা- 
নুস্ত্ষষ বপে অঙ্ক মিলাইবাঁর জন্য এক কড়া কড়িকে তিন 
ক্রান্তিতে, চারি কাকে, নব দত্তীতে, আশী তিলে ও বার শত 
আঁশী বহরে বিভক্ত করিয়! গিয়াছেন| বাঁর শত আঁশী বহর 
চক্ষে দেখিবার সামগ্রী নহে, নব দস্তী কাহাঁকে বলে, তাহাও 
আমরা জানি না; তথাচ, গুকমহাশয়ের পাঠশালায় অঙ্ক কষি- 
বার সময় ছাত্রগণ শুতঙ্করের সেই সকল প্রচলিত নিয়মের প্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া থাকে | সেই ৰপ এতদেশীয় ধর্ম্মশীস্্বিৎ 
পণ্ডিতের সংসারের সমস্ত গোলযোগ দীমাংসা করিবার জন্ত 
অদুষ্ট, পরকাল ও পুর্ব জন্মের ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া 
যান। এক পিভার ছই পুর, এক জন নান! বিদ্যায় পাঁর- 
দর্শিতা লাভ করিল, এক জন কিছুই শিখিতে পাঁরিল না কেন? 
এৰপ প্রশ্ম উপস্থিত. হইলে, সেই দকল পণ্ডিত মহাশয়ের 
বলিয়। থা কেন,-- 
“ পুর্বজন্মার্জিতা বিদ্যা পুর্বজন্মার্িতং ধনম্‌ |” 

পর্ব জন্মের সংস্কার বশভঃ এ জন্মে এক পুত্র অতি অল্প কালেই 
নানা শানে পণ্ডিত হইয়া উঠিল; অন্য পুত্রের পুর্ব জন্মের 
সংস্কার ছিল ন। বলিয়া! কিছুই করিয়া উঠ্টিতে পারিল ন1| এক 
ব্যক্তি ব্য বুদ্ধি বিহীন, অথচ অতুল এন্বর্যের অধিপতি হইয়া 
নান| স্থখ তোগ করিতেছে, অন্য এক ব,ক্তি বিদ্যা বুদ্ধি সত্বেও 
উদব্বাস্্নের জন্য লীলাক্সিভ হইয়। বেড়ীইতেছে | এৰপ গুগে 
আমাদিগের পণ্ডিত মহাশয়ের! মীমাংসা করেন যে, পুর্ব জন্মে যে 
যেৰপ কর্ম করির। আনিয়াছে, সে এ জন্মে তাঁভার সেই ৰপ 
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ফল ভোগ করিবে; স্বয়ং বিধাতাও সে ফল ভোগের অন্যথ 
করিতে পারিবেন না| যদি আমর! পুর্ব জন্ম, পরকাল ও আ্- 
ষ্ের ফলাফলের কথা বিশ্বাস করি, ভাহা৷ হইলে, আমর সংসারের 
সে সকল গোলযোগ সর্ব ক্ষণ ঈক্ষণ করি, তাহ। আপনা আপ- 
নিই মীমাংসা করিয়া লওয়া। যায়; কিন্তু নকল সময়ে পগ্ডিত মহা- 
শয়দিখের এৰপ মীমাংসা সঙ্গত বোধ হয় ন1| তীহার৷ যখন 
অদৃষ্ট মানিয়া অনেক বিষয়ের মীমাংসা করেন, তখন এক্ষণকার 
তত্বদর্শী পণ্ডিতের এপ আপত্তি উপস্থিত করিয়া থাকেন যে, 
অদ্রষ্টে যাহা। লিখিত হইয়াছে, তাহা! অবশ্যই ঘটিবে, বিধাতাও 
তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না; তবে যাগ যজ্ঞ দ্বার আমা- 
দিগের আপৎ শান্তি করিতে যাওয়। নিষ্পয়োজন | দেব দেবীর 
পুজা করিয়া ধন যাজ্জ্া, যশ যাঁরা এবং পুক্র যাজ্কা। করাও 
বাতুণের কার্ধ্য | আমি পুর্ব জন্মে যে ৰূপ কার্য করিয়া আমি- 
যাছি, ও আমার অদৃষ্টে যাহা লিখিত আছে, এ জন্মে সেই ৰূপ 
ফল ভোগ করিব, দেব দেবী দ্বার তাহার কিছুরই অন্যথা 
হইবে না; তবে আমরা কোনও দৈৰ বিপাকে পড়িয়! স্বস্তযয়ন 
দ্বারা সেই আপৎ শান্তির চেষ্টা করি কেনণ এস্থলে পরকাল 
দেখা ইলে চলিবে না,__অর্থাৎ এ জন্মে দেব দেবীর পুজ] করিয়া 
ধন পুত্র কামন৷ করিয়! রাখ,পর জন্মে তাহার ফলভোগী হইবে | 
এ জন্মে হাইকোর্টে একটি তুমুল মোকদ্ধম৷ উপস্থিত হইয়াছে, 
তাহার শুভ ফল কামনায় আমি দ্বাদশ জন ব্রাহ্মণকে কালীঘাটে 
স্্তযয়ন কার্যে ব্রতী করিলাম, সে স্বস্ত্যয়নের কল কি পর জন্মে 
পাইব? না, এ কথ| পণ্ডিত মহাশয়ের! কখনই বলিতে পারি- 
বেন না; সেহেতু কোনও ধনবান্‌ উত্কট পীড়ায় এপীড়িত 
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হইলে, নান। স্থানের নানা দেবোলয়ে স্বস্তযয়ন কার্য আন্ত হয়, 
সে স্বস্তযরনের ফল তাহারা ইহ জন্মে পাইবাঁর আশা করেন; যদি 
তাহার ফল পর জন্মে হয়, তাহা হইলে, কগ্প দশায় দেব দেবীর 
আরধিনা করা নিষ্পুয়োজন | ইহাতে কোনও কোনও ব্রাঙ্গণ 
পণ্ডিত বলেন ষে, পুর্ব জন্মের ফলাকল তোগ এই জন্মে অব- 
শ্যই ঘটিয়! থাকে, কিন্ত গ্রহবৈগুণ্য বশতং আমরা সে ফলভোগে 
বঞ্চিত হই; এই জন্য সেই সকল গ্রহ শান্তির জন্য স্বস্তযয়না- 
দির প্রয়োজন হইয়! থাকে | এ কথাও নিতান্ত অর্থ বিহীন | 
যখন পুর্ব জন্মের ফলাফলের উপর স্বয়ং বিধাতারও হস্ত ক্ষেপের 
ক্ষমত| নাই, তখন গ্রহ বৈগুণ্য বশতঃ যদি আমরা সে ফলে 
বঞ্চিত হই, তাহ! হইলে, পর জন্মের সুখের জন্য এ জন্মে যাঁগ 
যজ্ঞ প্রভৃতি ব্রত করিয়৷ রাখাও নিত্পুয়োজন | কারণ আমরা 
আগামী জন্মে কোন্‌ কুলে কোন্‌ লগ্নে জন্ম গ্রহণ করিব, তাহার 
কিছুই স্থিরত৷ নাই; তবেই পর জন্মে স্থখ ভোগের প্রত্যাশায় 
এ জন্মের সমস্ত উপস্থিত স্থখে জলাঞ্জলি দিয়া কঠোর ব্রতাদি 
করা নিতান্ত মুখের কার্য | এ দেশের শান্কারেরা যে নকল: 
যুক্তির পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, এ পর্যন্ত তাহার কোনও স্থলেই 
সুন্দর মীমাংসা হয় নাই! 

ধন শাস্ত্রের পরম্পর বিরোধ থাকাতেই আমরা এই সংসা- 
রকে অকুল পাথারের গ্ভায় বিবেচন] করিয়! থাকি | কাহার কখ। 
শুনিব, কোন্‌ পথে চলিব, .তাহা স্থির করিতে না পারিয়া কর্ণ 
বিহীন এক খানি ক্ষুদ্র তরিতে আরোহণ করিয়া সংসার সমুদ্রে 
ঘুরিয়া বেড়াইতিছি | যদ্দি উপযুক্ত কর্ণধার পাইভাম, তাহ! 
হইলে, ভব-সাগরের অপর পরে গিয়া সখময় স্থানের অধিকারী 
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হইতে গারিভাম; কিন্তু এ কাল পর্য্যন্ত উপযুক্ত কর্ণধার অভাবে 
সারের প্রায় কেহই সেই স্থুখময় স্থানের অধিকারী হইলেন 
মা| বখন আমর! ভব-সাগরের ঘোর তরঙ্গ দেখিয়া উপযুক্ত 
কর্ণধারের অনুসন্ধান করি, তখন অনেকে আঁমাদিগের সেই ক্ষুদ্র 
তরির নাবিক হইতে অগ্রসর হন; কিন্তু কাধ্য কালে তীহারাও 
আমাদিগের ন্যায় অকর্মণ্য প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন | 
ভব-সাগর পার হইবার পক্ষে শাস্ত্রকারেরা যে সকল উপাঁয় 
উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, তাহার একটিও কার্য্যকর বলিয়া বোঁধ 
হইতেছে না| তাহার! বলেন, ভগবানের শ্রীপাদপন্মই এই 
ভয়ানক সাগর পার হইবার এক মাত্র সদ তরণী| দেই ভীতি- 
শুন্য তরণীতে আরোহণ করিরা আ্োতন্বতীর অপর পারে যাইতে 
হয়| ভগবানের চরণ যদি ভব-সাগরের এক মাত্র তরণী হইল, 
তাহা হইলে, দে তরণীতে ভক্তের] কি প্রকারে আরোহণ করি- 
বেন, কোনও স্থলেই তাহার মীমাংস1 করেন নাই | 
এই সংসারে ধন্মশান্ত্রের গোলযোগ একটি ভীষণ ভাব ধারণ 
করিয়াছে | ইহার সহিত বাগরের তুলনা, কিন্বা নিবিড় অর- 
ণ্যের তুলন1 করিলে, এই মাত্র উপলব্ধি হয়, যেমন দৈব এ্রতি- 
ফুল বশতঃ অনাবিষ্কৃত সাগরের মধ্যে কখনও কখনও ঢই এক 
খানি অর্ণবষান গিয়া পড়িলে, পোঁতস্থ ব্যক্তিগণ দিক্‌ হারা এবং 
' পথ "ছারা হইয়া! সেই অকুল পাথারে ভাসিয়া বেড়ার; সে সমন্পে 
&$ পোতস্থ ব্যক্তির্ন্দের মধ্যে আপনা আপনি ধিনি অধিক বুদ্ধি- 
মান্‌ও বহুদর্শী বলিয়া শ্লাঘ| করেন, তাঁহারই পরামর্শানুলারে 
নাবিকগণ কার্য করিতে আরম্ভ করে; কিন্তু সেই অকুল সাঁগ- 
রের কুল কিনারা না পাইয়! নাবিকগণ সেই পরামর্শ দাতার 
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প্রতি অশ্রদ্ধা করিয়া অপর এক জনের পরার্শান্ুসারে কার্ধ্য 
করিতে আরম্ভ করে| হয়ত, প্রথম ব্যক্তির পরামর্শ অপেক্ষা 
[লীয় স্যন্দির পঙ্রাদর্শ আরও অনিষ্টকর হইয়া পড়ে| তখন 
পরস্পর আর কেহই কাহারও কথা শুনে না, সকলেই স্বেচ্ছাচারী 
হুইয়া সেই অকুল সাগরের মধ্যে এক কালে বিনষ্ট হয়; 
এ সংসারের ধর্মাশীস্ত্রও তদসুবপ হইয়|! উঠিয়াছে | স্থঙ্ি কাল 
হুইতে এ পর্যন্ত এই বিিত্ ব্রন্ধাণ্ডের প্রকৃত ভাব কেহই বুঝিয়া 
উঠিতে পান নাই। কেবল অনুমান ও কল্পনার উপর নির্ভর 
করিয়৷ ইহ পরকাল সম্বন্ধে মান। মুনি নাঁন। মত প্রকাশ করিয়া" 
ছেন। তীহাঙ্গিগের পরস্পর মত ভেদের কথা সংক্ষেপে বর্ণন। 
করিতে গেলে, এক খানি স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিতে হয়| ধর্ম 
সম্বন্ধে মত ভেদ ঘটাতে মনুজকুল অকারণ ছুঃসহ ছুদ্দশ] ভোগ 
করিতেছে । সকলেরই ইচ্ছা ইহ কালে অতুল সুখ ভোগ করিয়া 
চরমে অক্ষয় স্বর্ম লাভ করিব | ইহ কালের সুখ ভোগের সঙ্গে 
ধর্মশীস্তের অনেক সংআ্রব আছে | মনুষ্যের অভিলষিত কার্ধ্য 
পিদ্ধ ন| হইলে, কিছুতেই সখ বোধ হয় না| আমি যাহা ইচ্ছা! 
করি, ধর্মশান্্র তাহা! করিতে বারণ করিতেছে; আমি যাহা 
কখনও মনে ভাবি না, ধর্মমশাস্ত্র তাহাই করিতে উপদেশ দিতেছে | 
যদি কেহ ইহ সংসারে সর্ভোভাবে স্তখী হইবার জন্য শাস্্ীন্- 
সন্ধানে প্রনৃত্ব হন, তাঁহা হইলে, ইহ জগতে আর তিনি কোনও 
কালেই স্থখ ভোগ করিতে পারিবেন না| কোনও শীস্ত্র উপদেশ 
দিতেছে, সংসারত্যাগী সন্গ্যাদী হইয়া দেশ ভ্রমণ করিয়া বেডাও, 
তাহ। হইলেই চরমে পরম গতি লাভ করিতে পারিবে | তান্ত্রিক 
মতে শবসাধনের বিধি আছে, এবং বৈষ্বদিগের মতে ইহ কালের 
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সমস্ত সুখ পরিত্যাগ করিয়া এক হরির চরণ সার করিলেই পরম 
ধার্মিক হইতে পারা যায়| গৃহস্থা শ্রমে থাকিয়। ত্রতাঁদি করাও 
সামান্য কষ্টকর নহে | তবেই শাঙ্জানুসারে চাঁলতে গেলে, এ 
জন্মে আর স্থুখ ভোগের সস্তাবন। থাকে না| কোনও শাস্তরেই 
এপ আদেশ নাই যে, ইচ্ছামত ভোজন পান করিয়া আদ 
প্রমোদে কাল হরণ কর, মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পুর্বে দশ সহ মুন্রা 
ধর্্মার্থে রাখিয়া গেলেই চরমে অক্ষয় স্বর্গ প্রাণ হইবে | 
শাস্ত্রে এপ উল্লেখ আছে যে, পুর্বঝ জন্মে যে দিবস যে সময়ে 
যে ৰূপ কার্য করিয়াছ, এ জন্মে সেই দিবস সেই সয়ে সেই 
সকল কা্যের কলাফল ভোগ করিবে | কর্ম নিবন্ধন যে সবল 
জীব ইহ সংপারে গ্রতায়াত করিতেছে, তাহারা পুর্ব জন্মার্জিত 
পাপ পুণ্যের ফল ভোঁগ করিবে, ইহা স্বীকার করিলাম; কিন্তু 
ধাহারা শাপ ভঙ্গ কিবা দেব কাঁধ্য সাধনের জন্য এক বার মাত্র 
অবনীতে আঁবিভূত হন, তাহারা কি জন্য সখ ছুঃখ তোগ 
করিয়! থাকেন? বস্থ অবতার ভীম্ম বশিষ্ঠ মুনির শাপে কুক 
কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার পুর্বা জন্মার্ভিত পাঁপ পুণ্য 
কিছুই ছিল না, তবে তিনি কি পাপে পিতৃ রাজ্যের আঁধকারী 
হইলেন না? কেনই বা শরশয্যাগত হই দীর্ঘ কাল বর্ণনা- 
তীত কষ্ট ভোগ করিলেন ৭ যখন শাস্ত্কারেরা বিশেষ করিয়া, 
» লিগ্রিয়াছেন যে, পাঁপ ব্যতিরেকে জীবের কষ্ট ভোগ হইবে না, 
তবে স্বয়ং ভগবাঁন্‌ রামচন্দ্র কি পাঁপে চির কাল কষ্ট ভোগ বছি" 
লেন. এক সময়ে তিনি মহাপাঁপীর ম্ভায় রাক্ষস কর্তৃক উৎ- 
পীড়িত হইয়াছিলেন, প্রিয়তম] জানকীর বিরহে ৰনে বনে 
রোদন করিয়া বেড়াইয়াছিলেন| স্বয়ং ভগবানের এপ 
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পাপের ভোগ কি জন্য হইল ৭ তিনি ভ ভোগাভোগের জঙ্য 
গর্ব জন্মে কোনও ফল সঞ্চয় করিয়া আইসেন নাইণ যদি কেহ 
বলেন যে, মনুষ্য দেহ ধারণ করিলেই গ্রহ বৈগুণ্য বশতঃ সকল- 
কেই দুঃখ তৌগ করিতে হয় ; তবেই কর্ম ফলের উপর কুগ্রহের 
আধিপত্য চলে | এপ হইলে, গ্রহগণেরই প্রাধান্য স্বীকার 
করিতে হয়; কেননা, যাহারা বিগুণ হইলে, মনুষ্যের কথা দুরে 
থাকুক, দেবগণেরও ছুর্দশার অবধি থাকে না। 

আবার কতকগুলি লোক দকল কথাতেই অদৃষ্টরের দৌহাই 
দিয়া থাঁকেন। অনৃষ্ট শব্দের অর্থ কি? যাহার উপর আঁমাদি- 
গের দৃষ্টি চলে না,_অর্থাং ভবিষ্যৎ ঘটন| | ভবিষ্যৎ ঘটনা যাঁর 
পর নই কৌতুকাবহ | বোধ কর, কয়েক জন নর নারী এক 
খানি ক্ষুদ্র তরণী যোগে নদী পার হুইতেছে,মধ্য স্থলে নৌক! খাঁনি 
জলমগ্ন হইল | আরোহীদিগের মধ্যে যে কয়েক জন সন্তরধে 
বিলক্ষণ পটু ছিল, ভাহারাই আত্ম রক্ষা করিতে পারিল না; 
যে কিছু মাত্র ধাঁতার জানিত না, ষে ফেই আদন্ন বিপদ হইতে 
নিস্তার লাত করিল | কোনও সময়ে একটি ভগ্ন গৃহের ভিতর ছুই 
বন্ধু একত্র সতরঞ্ খেলিতেছিলেন | তথায় গৃহস্বামীর একটি 
পঞ্চম বর্ধীয় বালক মার্জজার শাবক লইয়া! ক্রীড়া কৌতুক করিতে- 
ছিল; দৈবাৎ মার্জার শাবক শিশুর হস্ত হইতে পলাইয়া অম্মু 
খস্থ একটি টেবিলের নিম্ে প্রবেশ করিবা মাত্রই উপরের প্ছাদ * 
ভাঙ্গিয়া পড়িল| যে ঢুই জনে মনোষোগপুর্বক সতরঞ্চ খেলি- 
তেছিলেন, তাহারা ভতক্ষণাৎ পঞ্চত্ব লাভ করিলেন; কিন্তু 
বালক টেবিলের নীচে বিয়া থাকাতে তাঁহার গাত্রে কিছু মাত্র 
আঘাত লাগিল না| রাশীকৃত ইক ও কাষ্টের মধ্যে অক্ষত 
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শরীরে বসিয়া রহিল | ছাদ পড়িয়া মানুষ খুন হইল, এই সংবাদ 
চারি দিকে বিস্তার হইয়া পড়াতে নিকটস্থ ্ষুত্র ভদ্র সমস্ত লোক 
ঘটনা স্থলে ছুটিয়া আপিয়! প্রাণপণে ইঞ্টক ও কাষ্ঠ নরাইতে 
লাখিল। ক্রমে ক্রমে দেখ] গেল, গৃহস্বামী ও তাঁহার বন্ধু মরিয়া 
পড়িয়া রহিয়াছেন ॥ কিন্ত ক্ষুদ্র শিশুটি ইষ্টক রাশিঝমধ্যে অক্ষত 
শরীরে উপবি্ আছে । এবপ ঘটনা ঘটে কেন, কে ইহার 
মীমাংসা! করিতে পারে ৭? এ কি পূর্ব জন্মের ফল, না গ্রহ 
বৈগুণ্যের কারণ, অথবা ঈশ্বরের ইচ্ছা? যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা বলি, 
তাহা হইলে, অনেকে ককণাময়কে পক্ষপাতী বলিবে | যদি গ্রহ 
বৈগুণ্যের কারণ বলি, কিন্বা পুর্ব জন্মের ফল বলিয়! ধরি, ডাহা 
হইলে, কতক পরিমাঁণে মীমাংসা] হইতে পারে; কিন্তু সর্ব বিধায় 
নহে | ইহাতে ধর্মশাস্ত্র বাবসায়িগণ অবশ্য বলিবেন যে, যাহা- 
দিগের ক্ষয় কাল উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারাই উপরি উক্ত দৈব 
বিপাকে মরিল, আর খাহার মৃত্যুর কাল বিলম্ব আছে, কতক- 
গুলি স্থযোগ ঘটিয় ভাহাকে বাচাইয়! দিল | ক্ষয় কালে অবশ্য 
মৃত্যু ঘটবে, ইহা সৌগ্ডিক পর্বে শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্ম পুর যুধিষ্ঠিরকে 
বিশিষ্ট বিধানে বুঝাইয়াছিলেন। প্রীকুষ্ণ বলিয়াছিলেন,-_-দেখ, 
মহারাজ, সময় না হইলে, কেহ কাঁহাঁকেও সংহার করিতে পারে 
না। দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং ধৃষ্টছান্ন ও শিখ্ডী কুকক্ষেত্রের 
' অষ্রার্ঘশ দিবসীর তুমুল সংগ্রামে বিশেষ ৰপে লিগু থাকিয়াও 
প্রত্যহ অক্ষত শরীরে শিবিরে প্রত্যাবর্তিত হইভ; কিন্তু অদ্য 
ক্ষয় কাল উপস্থিত হওয়াতেই উহারা কাপুকষ দ্রোণ পুত্রের 
হস্তে পশুবৎ নিহভ হইল | ইহাতে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে 
যে, মৃত্যু কাল উপস্থিত না হইলে, কেহই কাহাকেও হনন 


১৬৬ বিজ্ঞান-শার্তি-কুসুম। 


করিতে পারে না; এই জন্য প্রীক্তিনই বল, আ'র পুর্ধ্ জন্মের 
কলাকফলের ভোগই বল, কিনব! ঈশ্বরের ইচ্ছাই বল, যে যাহা 
বলিয়া পরিতুষ্ট হয়, তাহীদিগ্রের তাহাই বলিবার সম্পূর্ণ অধিকার 
আছে। | 
_. পুর্বে লিখিত হইয়াছে যে, জলমগ্ন হইয়! ও ইঞ্টক রাশির 
মধ্যে পতিত হইয়া যে কয়েক জন ব্যক্তি মৃত হইল, “ ঈশ্বরের 
ইচ্ছা” এই কথা পরিত্যাগ করিয়া যদি আমরা পুর্ণ জন্মের ফলা- 
ফল বা! অদৃষ্ঠ বলিয়। মনকে পরিতুষ্ করিতে যাই, তাহা হইলে, 
গুম কথিত ঘটন! ছয়ের সর্ধাঙ্গ সুন্দর কপ মীমা-সা হয় না; 
কারণ ইতি পুর্বে আমরা গুতিপন্ন করিয়াছি যে, পুর্ব জন্মের 
পাপ পুণ্যের ফল ইহ জন্মে ভোগ করিবার সময় কুগ্রহগণ কখনও 
বা স্বপক্ষ কখনও ব| বিপক্ষ হইয়া দাড়ায় | স্বয়ং বিধাতা যে 
ফলের বাধ্য, গ্রহগণ তাহাঁরও বিপরীত করিয়া দিতেছে | পুর্ব 
জন্মের আবার কোনও কথাই আমরা ভাল ৰূপ বুঝিতে পারি 
ন।| ভগবদগীতার ্রপ্ুষ স্বয়ং বলিয়াছেন,--যেমন মনুষ্য জীর্ণ 
বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নব বস্ত্র পরিধান করে, সেই বপ জীবাত্মা 
জীর্ন কলেবর পরিত্যাগ করিয়! হুতন কলেবরে প্রবিষ্ট হয় | তবে 
এই ৰূপ আধারগত পাপ পুণ্যের ভাগী কে হইবে ৭ যদি বল, 
আত্মাই রুখ ছুঃখের ভাগী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, আত্মা 
যে ঈশ্বরের অংশ সে কথায় সর্বাতোভাবে দোষ পড়িয়। যায়! * 
মানব দেহ ধারণ করিয়া আমরা ভয়ানক বিপদে নিপতিত 
হইয়াছি| যেদন পুর্বে বলা হইয়াছে ধে, অনাবিদৃ্ত সাগর 
মধ্যগত অর্ণবযানের আরোহিগণ প্রথমতঃ বীহাকে দুরদর্শী বোধে 
তদীয় পরামর্শানুসারে কাঁ্য করিয়াছিল, এবং তাহার আদেশ 


সংসার তরঙ্গ । ৬১৬ধ 


মতই চলিয়া অকুল পাঁথারে কুল পাইবাঁর জন্য পৌঁত চালনা 
করিতে আরন্ত করিয়াছিল ; কিন্তু ছুই এক দিবস কার্ধ্য করিয়া 
দেখিল যে, বান অধ্যক্ষ তিমিও তাহাদিগরের ন্যায় অনভিজ্ঞ | 
তখন তাহারা সকলেই স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল | কেহ ব। সমুদ্ে 
ঝাঁপ দিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল, কেহ কেহ দৈবের উপর নির্ভর 
করিয়া স্থির ভাবে বঙ্গিয়া রহিল | কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কতক- 
গুলি উদ্যোগী পুকষ যত্বু ও চে্ট! একেবারে পরিত্যাগ করিলেন 
নাঃ পোত চালনাও করিতে লাগিলেন, এবং অকুল কাগুঁরী 
ঈশ্বরকেও ডাকিতে লাগিলেন | 
এই সংসার তর্ঙ্গও মনুজকুলের পক্ষে সেই কপ হইয়া 
উঠিয়াছে। আমাদিগের এই দেহ ৰপ ক্ষুদ্র তরি অজ্ঞানতা ৰপ 
অকুল পাথারে সর্ব ক্ষণ ভাঁদিতেছে| যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, 
সেই দিকেই অকুল পাথার | এই বিপদে পড়িয়! যাঁদ শাস্ত্র 
কাঁরদিগের উপদেশের কথা স্মরণ করি, তাহ! হইলে, মনোমধ্যে 
আঁরও আতঙ্ক উপস্থিত হয়; কেননা, সংসার সাগর উত্ীর্ঘ 
হওন সম্বন্ধে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিয়! গিয়াছেন | 
কেহ বলিয়াছেন, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে ; কেহ বলিয়াছেন, 
বিপদে পড়িলে ঈশ্বরকে ডাঁফিও ; কেহ বলিয়াছেন, চেষ্টার 
অসাধ্য কিছুই নাই| বিপৎ কাঁলে এই সকল মত ভেদের 
' কথ স্মরণ হইলে, কাহার কথ বিশ্বাস করিব, স্থির করিয়া 
উঠিতে পারি না; সেঁই জন্য সকলের মত পরিত্যাগ করিয়া 
একটা স্বকল্লিত উপায় উদ্ভাবন করি | এই ৰূপে পর্য্যায় ক্রমে 
ংসারের প্রায় সমস্ত লৌকই ধর্ম উপদেষ্টগণের উপদেশ 
পরিত্যাগ করিয়া আঁপনাদিগের ইচ্ছামত পথে পরিভ্রমণ করিয়া 


৯৬৮ বিজ্ঞান শাস্তি-কুুম। ৃ 


বেড়াইিতেছে | যদি দৈব বশতঃ নেই স্বেচ্ছাচারিগণের মধ্যে কেন 
কোনও সুযোগ প্রাপ্ত হন, এবং মনে মনে বিবেচনা করেন যে, 
আপন বুদ্ধি অনুসারেই অকুল সংসার সাগরে ঝুল প্রাপ্ত হইলাম | 
ঘদি শান্ত্রকারদিগের কথা শুনিয়! ছূর্গম পথের পথিক হইতাম, 
তাহ হইলে, এৰপ সুবিধা ঘটবার কোনও সম্ভাবনা থাঁকিত ন। | 
এক জন স্বেচ্ছাঁচারীকে কিয় পরিমাঁণে নিভীকি দেখিয়া আর দশ 
জনও দেই পথে অগ্রসর হইল | অবশেষে সকলেই দেখিতে 
পাইল যে, আমর! যাঁহছাকে ঝুল বিবেচন। করিয়াছিলাম, ইহা 
প্রকৃত কুল নহে, একটি শ্বাপদ সঙ্কল মায়াময় ক্ষুদ্র দ্বীপে 
আপিয়া উপস্থিত হইয়াছি | এখানে থাকিলে আশু বিনষ্ট হইব, 
অতএব স্থানান্তরে প্রস্থান করাই যুক্তি সিদ্ধ প্রাণী মাত্রেই 
সংসার সাগরে পড়িয়া অবিরত ঘুরিয়! বেড়াইতৈছে | দূর্বালকে 
সবলে বিনষ্ট করিতেছে | কেহ কোনও কালে যদি একটি নিরাপদ 
স্থানে আসিয়! আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু বিবেচনার দোষে সেই 
নিরাপদ স্থানও বিপদ পুর্ণ বোধে আবার নুতন স্থানে গমনের 
চেষ্টা দেখে | 

আমাদিগের এই নকল প্রলাপের প্রক্কতার্থ নিন্নে প্রকাশ 
করিতেছি| এই সংসার প্রকৃতই দাগরের তুলা । পোতাধ্ক্ষ 
যেমন সমুদ্র পথে পোত চাঁলন। করিবার সময় পদে পদে আঁপদ্‌ 
বিপদ্‌ ভোগ করিয়া থাকেন, আমাদিগের এই দেহ ৰপ "ক্ষুদ্র" 
তরণীর অধ্যক্ষও দেই ৰপ সমস্ত জানিয়াঁ শুনিয়াও মধ্যে মধ্যে 
নংসাঁর কপ সাগরের ঘোর আবর্তনে পড়িয়া বর্ণনাতীত কষ্ট ভোগ 
করেন। সমুদ্র পথে কি পে পোৌতি চালনা করিতে হয়, প্রত্যেক 
পোতাধ্যক্ষগণ বাল্য কাল হইতে সদগুকর নিকট বিশিষ্ট বিধানে 


সংমার তরঙ্গ | 5৬৯ 


শিক্ষা করিয়াছন, আঁবার ছুই এক বার সমুদ্র গথে পরিভ্রমণ 

করিয়। বহুদার্ণতাও লাভ করিয়াছেন | গ্রাত্যেক জলযাঁনে পিগ্দ- 

শন যন্ত্র রহিয়াছে, তাহার সম্মুখে মানচিত্র ঝুলিতেছে | পোভা- 

ধ্যক্ষ সমূহ সতর্কতার সহিত কর্ণ ধারণ করিয়া সহযোগিগণকে 

কত পথে পোত চালনের আঁদেশ করিতেছেন; তথাচ, কখমও 
ব] কর্ণধারের ্সনভিজ্ঞতা, কখনও বা ভাঁহাঁর অনবপাঁনতা, এবং 

কখনও ৰ1 দৈব প্রতিকূলতা বশতঃ কত শত জলযাঁন জলমগ্র 

হইতেছে | অকুল পাঁগারের মধ্যে থাকিয়া অনেক সময়ে অনেক 
জাহাক্গ আগুনে পড়িয়া ছারখার হইতেছে | আবার কখনও 

বা গাঁ কুঙ্গঝটিকায় দশ দিক আচ্ছন্ন হইলে, দুরবীক্ষণ 

দারা দুরে দৃষ্টি না চলাঁতে, চড়ায় ঠেকিয়া ব1 লমঞ্স শৈলে 

আঘাত লাগিয়া অনেক জলযান বিন হইয়া থাকে | সেই 

প্রকার আঁমাদিগের এই দেহ বপ ক্ষুদ্র ভরণী অনুক্ষণ ভব-সাঁগরে 

ভাসমান রহিয়াছে | মন ইহার বিচক্ষণ কাগারী, জ্ঞানই এ. 
তরণীর দিগ্দর্শন যন্ত্র, পরিদৃগ্যমান্‌ পৃথিবীই ইহার মানচিত্র, ও 

অগুল্য ছুই চস্ষুই দুরবীক্ষণ যন্ত্র | একপ আয়োজন সত্ত্েগ আমা- 

দিগের দেহ-তরি বিপথগামী হয় কেন ৭ ইহার উত্তর এই মে, 
বদি মন বিশেষ সাবধানতার সহিত দেহ-হরি চালনা করে, 
তাহ। হইলে, কখনই ভব-সাঁগরের আবর্ভনে পড়িয়া গেল ! 

'গেল"” শব্দ করিয়! উঠিতে হয় না| যেমন সিন্ধু সলিল গভ 

অর্নবযাঁন গাঁ কু ঝটকায় পড়িলে, কর্ণধার করুক বিপথে 

চালিত হয়, আমাদিগের দেহ-তরির পক্ষে দারা, পুন্র গ্রভূভি 
পরিবারও সেই ৰূপ কুজজটিকা; কেবল তাহাদিগেরই জন্য 
দেহ-তরি পদে পদে বিপথগামী হয় | 

২২ 


১৭৪ বিজ্ঞান শান্তি-কুসুম | 


দৈব বিড্কনার উপর কোনও কথাই চলে না| দুর দৃষ্টি কি 
অনৃষ্ঠ এই ছইটির উপর কাহারও হস্ত বিস্তার করিবার ক্ষমত। 
নাই| বিপদ্‌ দুরস্থ রহিয়াছে, এবং ধীরে ধীরে নিকটস্থ হই- 


তেছে, আমরা তাহ! অবগত হইবার কিছু মাত্র ক্ষমতা রাখি না ; 


এই জন্য ভাবী বিপদ যাহাতে না ঘটে, তং পক্ষে নিশ্চেষ্ট হইয়া 
থাকি | বিবেচন। করিয়া দেখ, ভারতবর্ষের প্রধানতম রাজ 
প্রতিনিধি ও শাসনকর্তা লর্ড মেও বাহাগ্রর পোর্টবরয়ার পরিদর্শন 
করিতে যখন কলিকাতা হুইতে বাহির হইলেন, তখন তিনি 
কিছুই জানিতে পারেন নাই যে, আগুমান দ্বীপ হইতে আর 
তাহাকে প্রত্যাবর্তিত হইতে হইবে না| দুর দৃষ্টির গতি দৃষ্টি 
চলে ন| বলিয়াই তিনি আনন্দ মনে আগামানে গমন করিয়া- 
ছিলেন | যে দিন বৈকালে সিন্ধু জলে স্ুর্যান্তের শোভা দর্শন 
মানসে পর্বতারোহণ করেন, তখন দুর দৃষ্টি নিকটস্থ হইয়াছে, 
এবং অছূষ্ঠে যাহা ঘটিবার তাহার সমুদয় আয়োজন হইয়া রহি- 
য়াছে, মে সময়েও তিনি তাহার বিন্দু বিসর্গ কিছুই অবগত 
নহেন| ছুরাত্ম। শেয়ার আলি শন্ত্রপাণি হইয়া পর্বতের নিশ্বে 
উপবিঞ্ আছে, লর্ড বাহাদুর সৃর্য্য অস্তের শোভা দেখিয়া স্বগণ 
সহিত হাসিতে হাসিতে নিম্মে আসিতেছেন, সেই সময় দুরস্ত ধন 
এক আঘাতেই তাঁহার জীবনান্ত করিল | লঙ বাহাহ্ুর পোর্ট- 
বেয়ারে আনিয়াছেন বলিয়] ক্ষণ কাল পুর্বে সেই ক্ষুদ্র'বীপ 
আনন্দ ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতে ছিল্প; কিন্তু চক্ষের পলক 
পড়িতে না পড়িতেই সেই পোর্টবেয়ারে হাহ!কার ধ্বনি উঠিল | 
দেখুন, দৈবের কি ভয়ানক কার্ধা! অদৃষ্টের কি অভাবনীয় ফল! 
দূর দৃষ্টি কি ৰপ নিকটস্থ হইয়াছিল | যিনি ভারতবর্ষের গ্রধান- 


শি 


খ্ 
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তম শাসনকর্তা, যাহার একটি কথায় সহত্্র সহস্র অশ্বারোহী ও 
পদাতিক সৈন্য যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়, ফাঁহার আঙ্ছায় শত শত 
কামানের শব্দে ভারতের হৃৎকম্প হয়, ষাঁহার পার্শে তাহার 
সহোদর শস্ত্রপাণি হইয়া আদিতেছিলেন, এবং দুরদর্শ্ ও রাজ- 
নীতি্র সভাসদণ খাঁহার চতুষ্পার্শ বে্টন করিয়াছিল, এপ 
ব্যক্তিকে কি না এক জন বন্দী অনায়াসে নিহত করিয়! ফেলিল ! 
কেহই তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে পারিল না! অতএব দৈব 
প্রতিকূল হইলে, কেহই আমাদিগের রক্ষা কর্তা নাই | ভবিষ/তে 
যাহা আছে, শত বর্ষ চেষ্টা করিলেও কেহই তাহ! জানিতে 
পারিবেন না| 

এই সকল দৈব ঘটনার কর্তা কে ৭ ঈশ্বর, এ কথা অবশ্থাই 
বলিতে হইবে | তিনিই আমাদিগকে রক্ষা! করেন, এবং তিনিই 
আমাদিগকে বিন করিয়া থাকেন | সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার 
ওতিকুলে দীঁড়াইতে কাহারও ক্ষমতা] নাই| তিনি শ্বহস্তে কোনও 
কার্ধাই করেন না| তাহার ধনের ভাণ্ডার নাই যে, ধন প্রার্থী- 
দিগকে ধন দান করিবেন, তাহার সৈশ্য সামন্ত নাই যে, প্রিয়- 
পাত্রের পক্ষ হইয়। শত্রু দলন করিবেন, তিনি স্বয়ং কোনও কালেই 
অস্ত্র ধারণ করেন না ষে, একটি সামান্য জীবের গ্রাণ হনন 
করিবেন | যদিও তাহার ধন নাই, অস্ত্র নাই, এবং পৃষ্ঠ পুকষ 
কেহই নাই; তথাঁচ, তাহার নিয়মেই এই সংসারের সমস্ত কার্য 
অতি স্ুচাঁক ৰপে সম্পন্ন হইতেছে | তিনি যাহ] করিতেছেন, 
তাহার উপর দোষারোপ করা নিতান্ত অজ্ঞানের কার্য | ভিনি 
জীবের শিবের জন্য সংসারের সমস্ত কার্য একপ শৃঙ্খলা বদ্ধ 
করিয়। রাংখিয়াছেন যে, তাঁহার একটির প্রতি বিশেষ মনে|নিবেশ 
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করিতে গেলে, একেবারে বিস্ময় সাগরে নিমগ্র হইতে হয় | তিনি 
পক্ষপাতী নহেন, তাহার দয়া সকলের প্রতি সম ভাগে বিভক্ত | 
ঈশ্বর ও ঈশ্বরের কার্ধ্য সম্বন্ধে তার্কিকেরা চির কালই ঘোর বাথি- 
তণ্ড করিব্বা আঁমিতেছেন | বিশেষতঃ, এক্ষণকার বিবিধ বিজ্ঞান 
বিশারদ আধুনিক নাস্তিকের দল প্রতি কথাতেই এশ্বরিক কার্যের 
উপর দোষ দর্শাইয় থাকেন| কেহ বলেন, যদিও ঈশ্বর থাকেন, 
তাহ! হইলে, কোনও ক্রমেই তাঁহাকে দয়াময় বলিতে পারিব না? 
যে হেতু; তাহার ঘোর নিষ্ঠরতার বিষয় পদে পদে আমাদিগের 
দৃষ্টি গোচর হইতেছে | সন্তান প্রসবের কালে প্রস্থুতি যে ৰপ 
যন্ত্রণা ভোঁগ করে, তাহা বর্ণনাভীত | উশ্বর যদি দয়াময় হই- 
তেন, তাহা হইলে, অনায়াসে সন্তান প্রসবের একটি সুসাধ্য 
উপায় অবধারিত করিয়া দিলে, তাহার দয়াময় নামের গৌরব 
রক্ষা হইত| সময়ে সময়ে আগ্নেয় গিরির অগ্নযৎপাতে, ভূমি- 
কম্পে ও ভয়ানক ঝটিকা। প্রভৃতিতে অসংখ) জীবের গ্রাণ বিন 
হয়| সেই সকল দৈব বিভম্বনায় কত শত লোক বণনাতীত 
কণ্ঠ ভোগ করিয়া মৃত হইয়। থাকে | এক এক সময়ে মহা- 
মারীতে বা ছুর্ভিক্ষে এক একটি বহু জনাকীর্ণ দেশ একেবারে 
প্রাণীশুন্য হইয়। পড়ে | স্বচক্ষে দেখা গিয়াছে, ভয়ানক ছুর্ভি- 
ক্ষের সময়ে প্রস্ততি ক্রোড্স্থ ছুপ্ধপোষ্) শিশু সন্তানকে বিক্রয় 
করিয়া! আপন ক্ষুধানল শীতল করিয়াছে | আহার সামতীর 
অপ্রতুলকেই দুর্ভিক্ষ কহিয়া থাকে | যদি ঈশ্বর দয়াবান্‌ ও. 
সর্ব শক্তিমান হইতেন, তাহা হইলে, আহারাভাবে দীর্ঘ কাল 
যন্ত্রণা ভোগ করিয়া কখনই অনংখ্য মহাপ্রাণীর এাঁণ বিনষ্ট 
হইত ন।| তিনি যখন এই বিশ্ব রাজ্যের প্রাণিপুগ্তকে উচিত 
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যত আহার দানে অক্ষম, তখন তাঁহাকে সর্ধ শক্তিমান কেমন 
করিয়। বলিব ৭ বর্তমান কালের নাস্তিকের দল ঈশ্বরের প্রতি 
এই ৰপ দোষারোপ করিয়া অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এবং 
সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া বহ্সংখ্য শিক্ষিত যুবকও বিষম 
ভ্রমে নিপতিত হইভেছেন | 
নাম্তিকদিগের প্রশ্মগুলির যথ! সাধ্য উত্তর প্রদানের 
অগ্রে আমরা এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের আভ্যন্তরিক ভাব সম্বন্ধীয় 
দুই একটি উদ্ঘট গল্পের সার সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইলাম | 
পুর্বে বল| হইয়াছে যে, ঈশ্বর স্বয়ং কোনও কার্য্য করেন না, অস্থা 
ব্যক্তি বারা অনেক সময়ে তাহার অভিপ্রায় দিদ্ধ করিয়৷ থাকেন 
এই নম্বন্ধে অতি প্রাচীন কালের একটি গল্প এই স্থলে নন্ি- 
বেশিত কর! গেল ৮-- 
পুরা কালে কোনও গ্রামে একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাঁ করিডেন। 
তাহার অনেকগুলি সন্তান জন্মিয়াছিল | বহু পরিবারের অন্ন বন্ত্ 
দানে ব্রাঙ্মণ একেবারে অক্ষম হইয় পড়িলেন | মধ্যে মধ্যে সেই 
দরিদ্র বিএ পরিবারে অনশনে থাকিতেন | ব্রাহ্মণ এক দিন 
মনে মনে ভাবিলেন, শাত্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন যে, সমস্ত দেব- 
গণের মধ্যে মহাদেবকেই অতি অল্প প্রয়াসে পরিত্ুষ্ঠ করিতে 
পারা যায়। তিনি অল্পে সন্তষ্ঠ বলিয়াই লোকে তাঁহাকে আশু- 
'তেফসকহিয়া থাকে; অতএব গৃহে বসিয়া এৰপ যন্ত্রণ! ভোগ কর! 
অপেক্ষা একান্ত মনে কিছু দিন শিবের আরাঁধন| করিব | দেখিব, 
পণ্ুপতি আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করেন কিনা! এই ৰপ 
চিন্তার পর, ব্রাহ্মণ এক নিবিড় অরণ্য মধ্ো প্রবেশ করিয়। এক 
মনে ও এক ধ্যানে দেব দেব মহাদেবের আরাধন! করিতে লাগি- 
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লেন| দিবস ত্রয় সেই ব্রাহ্মণ গণ্ষ মাত্র জলও গলাঁধঃকরণ 
করিলেন না, কেবল ছুই হস্ত উত্তোলন করিয়। মহাঁদেবকে ধ্যান 
করিতে লাগিলেন | ব্রাহ্মণ তিন দিবস অনশনে শিবারাধন! 
করাতে পার্ধতীনাথ আঁর থাকিতে পাঁরিলেন না, উমার সহিত 
উমাকান্ত সেই বিপিন মধ্যে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন | হর 
পার্বতী এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়! কি প্রকারে ব্রাহ্মণের ছুঃখ 
দুর করিবেন, তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন | মহা- 
দেব পার্ধতীকে কহিলেন, দেবি, আমি এঁ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দশ 
সহস্র মুদ্র! প্রদান করিব ; কিন্তু অদ্য নহে, কর্লয কূর্য্যাস্তের পুর্বে 
সম্মুখস্থ শিবের মন্দিরে ব্রাহ্মণ দশ সহত্ মুদ্রা প্রাপ্ত হইবে | 
মহাদেব যে সময়ে পার্কাতীকে এই সকল কথা বলিতেছিলেন, 
সেই সময়ে এক জন ধূর্ত বণিক এ বৃক্ষের উচ্চ শাখায় বসিয়] 
ফল চয়ন করিতেছিল| সে মহাদেবের সমস্ত কথা শুনিতে 
পাইল! হর পার্বতী অন্তধ্যান হইলে -পর, সে ধীরে ধীরে বৃক্ষ 
হইতে নামিল, এবং ব্রাহ্মণের নিকটে গিয়! কহিল, ওহে ব্রাহ্মণ, 
তুমি কেন বনে বসিয়া অনর্থক কষ্ট ভোগ করিতেছে? এখনকার 
কালে কি আর দেবতার। জাঁগিয়া আছেন ? তুমি আমার প্রতি- 
বেশী, অর্থক্ উপস্থিত হওয়াতে ভমে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে 
বসিয়া ! আঁমার বাড়ীতে আইন, আমি তোমাকে সহস্র মুদ্রা 
দিব; ইহাতে আমার পুণ্য হইবে, নামও হইবে। সহস্র খুদ্রার' 
কথা শুনিয়! ব্রাহ্মণের আব্কাদের পরিরীম! রহিল না| তিনি 
তৎক্ষণাঁৎ বণিকের সমভিব্যাহারে তাহার বাঠীতে উপস্থিত 
হইলেন, এবং হাজার টাকার তোড়া আনিয়া গৃহিণীর হস্তে দিয়া 
আঁপনাকে কৃতার্থ বোঁধ করিলেন । 


মংসার তর | ১৭৫ 


পর দিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পুর্ক্বে বণিক বিপিন মধ্য স্থিত 
শিবালয়ের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিল, মন্দিরের দ্বার 
কদ্ধ রহিয়াছে | বণিক উচ্চৈহস্বরে কহিল, হে দেব দেব 
মহাদেব ! দ্বার উদ্ছাটন করিয়৷ আপনার গুভিজ্ঞ! পুর্ণ কর। 
তোমার কথ কখনও অন্যথা হইবার নহে ,অতএব তোমার ভক্তকে 
শীন্ত্র শীঘ্র টাকাগুলি দিয়া বিদায় কর, দাসের সহিত পরিহাস 
কর! প্রভুর উচিত কার্ধ্য নহে | বণিক পুনঃ পুনঃ চীৎকার 
করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই মন্দিরের ছার উন্দাঁটিত হইল 
না| অবশেষে সে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া৷ সজোরে ছার দেশে 
একটি পদাঁঘাত করাতে তৎক্ষণাৎ মন্দিরের দ্বার উদাটিত হইল ; 
কিন্তু বণিকের পদাঘাতে কবাটের এক খানি প্রস্তর ফলক 
ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে তাঁহার দক্ষিণ পদের উ দেশ পর্য্যন্ত কবাটের 
মধ্যে প্রাবিষ্ঠ হইয়া গেল | বণিক এক প্রহর কাঁল প্রাণপণ 
চেষ্টা করিয়াও সেই ভগ্ন কবাঁট হইতে আপন চরণ বাহির করিতে 
পারিল না| অবশেষে নিকপাঁয় হইয়া সমস্ত রজনী সেই মন্দি- 
রের দ্বারে পতিত রহিল | প্রভাষে তাহার পুভ্রগণ পিতার 
অন্বেষণে বহির্সত হইল| বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াও বদ্কি 
কোথায় আছে, তাহার কিছুই দংবাদ পাঁইল না| দিবা ছুই 
প্রহরের সময় এক জন কাঠুরিয়৷ আসিয়া বণিকের জোষ্ঠ পুত্রকে 
"সংবাদ দিস যে, আপনার পিত1 বনের ভিতর শিবাঁলয়ের দ্বারে 
পতিড রহিয়াছেন, জীবিত কি মৃত তাহ! বলিতে পারি না| এই 
বাদ প্রাপ্তি মাত্রই বণিক পুক্তরর ভ্রাতৃগণের সহিত শিবালয়ে 
গিয়া উপস্থিত হইল | দেখিল, পিত1 জীবিত আছেন, কিন্তু 
দক্ষিণ চরমের উক দেশ পর্য্যন্ত কবাঁটে আবদ্ধ রহিয়াছে । 


১৭৬ বিজ্ঞান-শান্তি-কুসুম | 


তাহার কয়েক সহোদরে মিলিভ হইয়া পিতার উদ্ধার সাধনে 
বিশেষ চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিল 
ন1| অবশেষে মন্দিরের অভ্যন্তরে এই দৈব বাণী হইল যে, ওরে 
অর্থ পিশীচের পুক্রগণ ! তোরা শত বর্ষ চেষ্টা করিলেও তোদের 
পিতাকে উদ্ধার করিতে পাঁরিবি না| তোদের পিভা এঞরতারণা 
দ্বারা ব্রদ্মস্ব হরণ করিতে আনিয়াছিল, এক্ষণে তাহারই ফল- 
ভোগ করিতেছে | যদি তোদের পিতাকে রক্ষা করিতে চাহিস্‌, 
তাহ! হইলে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বৰপ আর নয় সহস্র মুদ্রা সেই 
দরিদ্র ব্রাপ্ধণের বাঁটাতে পহুছিয়। দে; নতুবা এই অবস্থাতেই 
ইহার মতা হইবে | তোদের পিত| চির কাল প্রবঞ্চন! ছার! 
বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, এ প্যান্ত তাহার এক কপর্দকও সহ- 
কার্ষ্য ব্যয় করে নাই| অন্য কি কথা, আপন স্ত্রীপুত্র পরিবার- 
গণকেও তাল করিয়া অন্ন বস্ত্র দেয় নাই।| পাপের ধন কোনও 
কালে স্থারী হইবার নহে | বিশেষতঃ, ক্লুপণের ধনে অগ্নি চোর 
রাজা এবং প্রভারকগণের সম্পূর্ণ অধিকার আছে | যাহার! সৎ 
কার্ধ্য ছারা অর্জ্জত ধনের পরিমিভাঁচারে সার্থকতা সম্পাদন 
করে,তাহারাই ধন ভোগের যথার্থ পাত্র। যাহাদিগের ধনের নিতান্ত 
প্রয়োজন আঁছে, দেবতার! তোদের পিতার ভাঁগার হইতে সেই 
সকল মোকের অভাব মোচন করাইবেন, কল্য ভোদের পিতা 
আপনা হইতেই তাহার সুত্রপাভ করিয়াছে যদি তোঁরা ' 
আর নয় সহ্র মুদ্র! এ ব্রাহ্মণকে দান করিয়া পিতাকে উদ্ধার 
করিতে বিলম্ব করিস্‌, তাহা হইলে, অদ্য রজনীভেই দস্্য কর্তৃক 
তোদের সমস্ত ধন লু্িত হইবে | দেবতাদিগের গৃহে সঞ্চিত 
ধন নাই, তীহার৷ প্রকারান্তরে এক জনের ধন অপর এক জনকে 


দংমার তর | ৯৯৭ 


দেওয়াইয়া থাকেন| এই ভবের আভ্যন্তরিক কৌশল বুঝিয়া 
উ“ কাহারও সাধ্য নহে, কোনও কালে কেহ তাহা জানিতে 
পারিবে না! এই নকল দৈববাণী শুনিয়া তত্ক্ষণাৎ তাহারা 
এ ব্রাঙ্মণকে নয় সহস্র মুদ্রা দিয়। পিতার উদ্ধীর সাধন করিল । 
যেমন আগ্রেয় গিরির অগ্নযৎপাতে বহুসংখ্য লোক একে- 
বারে ধনে প্রাণে বিনষ্ট হয়; কি জন্য এবপ দুর্ঘটনা ঘটে, কেনই 
বা ঈপ্বর অকালে বহুমংখ্য মহাপ্রাণীকে বর্ণনাতীত কষ্ট দিয়া 
এক কালে বিন করেন, তাহার গুঢ় ভাব অবগত হইতে না 
পারিয়া নাস্তিকেরা যেমন ঈশ্বরকে নির্দয় ও নিষ্ঠুর বলিয়া 
অগ্রাহ্য করে, সেই ৰূপ উপরি উক্ত গল্পটিতে দেব দেব মহাদেব 
এঁ কপণ বণিকের নিকট মিথ্যাবাদী ও গ্রভারক হইয়াছিলেন। 
স্থষ্টি প্রকরণ সন্বন্ধে ঈশ্বরের গুঢ অঠিপ্রায় সম্যক বুঝিতে 
পার! মনুষ্যের সাধ্য নহে | দৈব বিভম্বনায় অসংখ্য প্রাণিহত্যা 
দেখিয়া নাস্তিকের ককণাময় ঈশ্বরকে নিষ্ঠঠর বলিতে দাহসী 
হইয়াছে; এ কি তাহাদিগের কম স্পর্ধার কথা! তাহারা কি এক 
বারও ভাঁবিয়। দেখে না যে, আগ্নেয় গিরির অগ্রযৎপাতেও ঈশ্ব- 
রের মহিম! দেদীপ্যমান রহিয়াছে ৭ তাহারা কি জানে ন। যে, 
পৃথিবীর অভস্তর নানাবিধ ধাতু মিশ্রিত অত্যুষ্ণ তরল পদার্থে 
পরিপূর্ণ ৭ কখনও কখনও নেই ভরল ধাঁতুতে ভরানক তরঙ্গ উপ- 
“স্থিত হয়, তাহার কিয়দংশ বহির্গত না হইলে, সে তরঙ্গের 
কোনও ক্রমেই সমতা হয় ন1; এই জন্য ককণাময় পৃথিবীর স্থানে 
স্থানে সেই তরল পদার্থ নির্গত হইবার জন্য এক একটি পথ 
প্রস্তুত করিয়া! রাখিয়াছেন, আগ্নেয় গিরি বলিয়া আমরা সেই সকল 
পথের নামকরণ করিয়াছি। যদি নির্দিষ্ট স্থান দিয় পৃথিবীর 
হও 


১৮ বিজ্ঞান শান্ছি-কুক্্রম | 


অভ্যন্তরস্থ তরল ধাডুঃ ভন্ম ও ধুগরাশি নিঃত না হইথা সগয়ে 
মময়ে এক একটি নুতন স্থান ভেদ করিয়া এ সকল অনিষ্টকর 
পদার্থ নির্গত হইত, তাহা হইলে, ঈশ্বরের স্থষ্ট্ি কৌশলের 
দোঁষ ধরিজাম | তিনি যখন এক একটি নির্দিষ্ট স্থানে আগ্েয় 
গিরির সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, এবং অগ্রযৎপাতের ছই তিন 
দিবস পুর্বব হইতে সঙ্কেত দ্বারা অগ্রয্যৎপাত নিকটস্থ বলিয়! জানা- 
ইয়| থাকেন; তথাচ, যাহার। কেবল আঁলম্ত পরবশ হইয়া আগ্নেয় 
গিরির চত্ুষ্পার্্ব হইতে পলায়ন ন| করে, তাহার জন্য ঈশ্বরকে 
দোষী কর! নিতান্ত মুর্খের কার্য | যে€কানও প্রকার দৈব বিড়- 
স্বন৷ ঘটুক না কেন, অকম্মাং দেই মহানিষ্টকর ব্যাপার কখ- 
নই উপস্থিত হয় না| তিনি কি ঝটকা, কি জলগ্লাবন, কি 
ভূর্ভিক্ষ ঘটিবার পুর্বে আভাঁষ দ্বারা প্রাণী মাত্রকেই সাবধান 
হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ সঙ্কেত করিতে আরম্ত করেন, তাহাতেও 
যাহাদিগের চৈতন্য না হর, দৈব বিপাকে তাহারাই বিনষ্ট হইয়া 
থাকে। | 

সন্তান প্রসব সম্বন্ধে নাস্তিকের যে কথ! উত্থাপন করে, 
তাহাঁও নিতান্ত ভ্রান্তি মূলক | প্রস্ৃতিকে গ্রসব বেদনায় কিয়ৎ 
ক্ষণ কষ্ট ভোগ করিতে হয় সত্য; কিন্তু নব গ্রস্থুত সম্ভাঁনের মুখ 
দেখিলে, সে কষ্ট একেবারে দুর হইয়া যায় | যে দ্রব্য বহু কণ্ঠে 
অর্জিত, আমরা ভাহারই প্রতি বিশেষ যত্ব্ব ও প্নেহ করিয়া থাকি” 
অনায়াম লভ্য দ্রব্যের প্রতি সমধিক আদর করি না| বহু কষ্টে 
জননী সন্তানের মুখাবলোৌকন করিতে পাঁন বলিয়া আপন প্রাণ 
অপেক্ষাও অপত্যকে অধিক মমত| করিয়া থাকেন, উহ তনায়াস 
লগ হইলে, বোঁধ হয়, তত দূর করিতেন ন11 আবার দেখিতে 


সংসার তরঙ্গ । ১০৯ 


পাওয়া যাইতেছে, প্রসব কালের যক্ত্রণ! সমস্ত প্রাণীর এক ৰূপ 
নহে। যাহারা এক কালে অধিক শাবক বা ডিম্ব গ্রসব করে, 
প্রীসৰ সময়ে ভাহাদিগের অতি সাঁমান্ডই যন্ত্রণা হইয়। থাকে | 
নর্ধাদা দেখা যায়, রাঁজহংসীর| চারি দিকে নৃত্য করিয়া 
এনন্স হৃদয়ে আহারাম্বেষণ করিতে করিতে ডিহ্ব প্রসব করিয়া 
থাকে | যদি মনুষে/র মায় উহাদিগকে এ্রসব কালে যন্ত্রণ। 
ভোগ করিতে হইত, তাহা হইলে, আহার করিতে করিতে কখ- 
নই ডিদ্ব প্রসব করিতে পারিত না| তবেই প্রসব স্য়ের যন্ত্র 
ণার ত্রান করিয়। দিতে সর্বশভ্তিমানের শক্তি আছে | মানব 
জাতি সম্বন্ধে খন তাহা করেন নাই, ভখন অবস্ই ইহাতে 
ঈশ্বরের কোনও গুঁঢ় অভিপ্রায় আছে, তাহা আঁদর। হয় ত ধিশি 
বিধানে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। 
মহানারী ও দুর্ভিক্ষে বু প্রাণিনাশ সন্বপ্ধে জামরা আরও 
একটি কথা বলিব | শান্তজ্ঞ পণ্ডিতের! বিশিষ্ট [বিধানে গ্রাণ 
করিয়াছেন যে, ভৌতিক শরীর বিন হইলেও জীবাআ। বিন 
হয় না| উপস্থিত ছূর্ভিক্ষে বহুসংখ্য গ্রাণিহত্য! হইল সত্য, 
কিন্তু ককণাময় ঈশ্বর যদ্দি তাহাদিগকে অন্য কোনও সুখ 
ময় স্থানে লইয়া! যাইবার জন্য এই সুলভ উপারে বিনষ্ট করিয়] 
থাকেন, সে কথা কে বলিতে পারে ৭ বিশেষতঃ, এক্ষণবার বহু- 
' দর্শীশপগডিতেরা কহিরা থাকেন বে, এই ভারত ভুমি পঞ্চবিংশতি 
কোট মনুষ্যের আহার'বোগাইতে পক্ষম, ইহার অধিক, এজ বৃদ্ধি 
হইলেই ছুর্িক্ষের সম্ভাবন? | গত লোক সংখ্যার তালিকায় 
স্পষ্ট দেখা গিয়াছে যে, পুর্বাপেক্ষ। এক্ষণে ভারতবর্ষে প্রীয় পাঁচ 
কোট নর নারী অরিক জন্মিয়াছে | যদিও বংসর বহর বছু- 


১৮5 বিজ্ঞান-শান্তি-কুহ্ম | 


ংখ্য নর নারী মহামাঁরীতে বিনষ্ট হইতেছে, তথাঁচ, প্রজা! 
সংখ্যা উন্নত ভিন্ন অবনত হইতেছে না| এপ অবস্থায় ভারত- 
বর্ষে মহামারী ও ছুর্ভিক্ষে বহুসংখ্য প্রাণিনাঁশ ওয়োজন বলিয়! 
ধরিতে হয়| যে ষকল স্থানে যুদ্ধ বিগ্রহে অধিক পরিমাণে 
প্রাণিনাশের সম্ভাবনা নাই, সেই সকল স্থানে [০৪] ০1)001- 
এ গ্াণী নাশ ন| হইলে, সংসারের ঘোর বিড়হছনা ঘটিবার 
সম্তাবন| হয়| যেটি দৈব কর্তৃক ঘটিয়া থাকে, তাহাকেই 
19081619007] কহা যায়| যে সকল বিষয় সংসারের 
কল্যাণের জন্য আমর আঁপন। আপনি করিয়। থাকি, পগ্ডিত্র। 
তাহাকেই 1১:6৮0716%9 01100] কহিয়াছেন | ভারতব্ষাঁয়গণ 
অতি অল্প বয়সেই পায় বৈবাহিক সুত্রে আবদ্ধ হয় | যাহাদিগের 
অপত্য ওরতিপালনের কিছু মাত্র ক্ষমতা নাই, অগ্র পম্চাৎ বিবে- 
চনা না করিয়] কায় ক্লেশে তাহারও একটি দার পরিগ্রহ করিয়া 
থাকে | এই সকল কারণে অন্যান্য ভূভাগ অপেক্ষা ভারতবর্ষে 
অধিক পরিমাণে গ্রজ। বৃদ্ধি হইয়া উচ্িতেছে ; এই জন্যই পুর্বা- 
পেক্ষা এ দেশে ছুর্ভিক্ষের আধিক্য হইয়। উঠিবে, ইহাতে আর 
বিচিত্র কি? 
মানৰ জাতি অপেক্ষা নিক প্রাণীর মধ্যে 1১90061%0 
01101 দেদীপ্যমান রহিয়াছে | মতস্য জাতির! ডিম্ব প্রসব 
করিয়া তৎক্ষণাৎ আপনারাই ভক্ষণ করিয়া ফেলে | বাহ ' 
আতের মুখে ছুই এক বার ভিম্ব ভামির যায় বলিয়। কি পরি- 
মাণে মৎস্য বৃদ্ধি হইয়। থাকে, তাহা। প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া 
যাইতেছে | যদি মৎস্য জাতির ডিম্ব ভক্ষণ স্বভাব সিদ্ধ না হইত, 
তাহা হইলে, সলিলে তাহাদিগের স্থান হওয়া ভার হইয়া উদ্চিত | 


সংসার তরঙ্গ | ১৮১ 


এভভিম্ন বিড়ালী, ব্যাত্ী প্রভৃতি নিক্ুষ্ট প্রাণীরাও অনেক 
সময়ে আপন আঁপন শাবক ভক্ষণ করিয়া ফেলে | বাঁনরী 
পুং বানর এসৰ করিলেই বানরেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মারিয়া 
ফেলে; এই জন্য দুই শত বা তিন শত বানরীর মধ্যে একটি 
বা ছুইটর অপনিক বানর দৃষ্ট হয় না| যদি শৈশবাবস্থায় পুং 
বাঁনরগুলি এই ৰপে বিনষ্ট না হইত, তাহা হইলে, বানরের 
ংখ্যা যে কি পরিমাণে বৃদ্ধি হইত ও তন্দারা সংসারের কত দুর 
অনিষ্ট ঘটিত, তাঁহ| সহজেই বুঝিতে পারা যায়| 
ংসাঁর তরঙ্গ আমাদিগের মূল প্রস্তাব। কথার প্রসঙ্গে 
নাস্তিক সম্প্রদায়ের ঈশ্বরের সৃষ্টি প্রকরণ সম্বন্ধে দোষারোপ কর- 
ণের বিষয় উপস্থিত হইয়াছে | ধর্ম সংক্রান্ত বিগ্নব সংসারের 
একটি দামাগ্য তরঙ্গ নহে | সময়ে সময়ে এই তরঙ্গ উপস্থিত হইয়| 
এক একটি স্থুসভ্য দেশের সর্বনাশ ঘটিয়া গিয়াছে! অদ্যাপি 
কাল্পনিক ধর্ম বপ ঝটিকার প্রবল বেগে ভব-সাঁগরে ভয়ানক 
তরঙ্গ উপস্থিত হইয়! থাকে | কেবল এক ঈশ্বরপরারণ বাক্তি- 
রন্দেরই দে তরঙ্গে আতঙ্ক উপস্থিত হয় না| ভাহারা বিশ্বাস 
ৰপ স্বদুঢ় উপকূলের উপর দড়াইয়। স্থির চিত্তে এই ভব-নাগরের 
লহরী লীলা দর্শন করেন | যেমন পরিদৃশ্ঠমান্‌ সিন্ধু সলিল কি 
জন্য লবণাক্ত হইয়াছে, ব| উপকুল হইতে দৃষ্টি করিলে, কি জগ্যা 
' নাগরের অগাঁধ জলরাশি নীল বর্ণ দেখাঁয়, ইহার বিশিষ্ট কারণ 
এ পর্য্যন্ত কেহই অবধারিত করিতে পারেন নাই; সেই ৰপ এই 
ভব-সাঁগরের তরঙ্গ লহরী দেখিয়! তাহার] কি জন্য বিন্ময় সাগরে 
নিমগ্ন হয়, তাহার তত্বানুসন্ধান করিতে না পারিয়াই মৃট়েরা ঈশ্ব- 
রের সৃষ্টি কৌশলের উপর অকারণ দৌষারোপ করিয়া থাকে | 


১৮২ বিজ্ঞান শাস্তি-কুকুম | 


যাহ! আমরা বুঝিতে পারি না, তাহার অভ্যন্তরে অবস্থাই কোনও 
নিগুঢ ভাব আছে; কি যাহা বুঝিবার প্ররোজন নাই, ঈশ্বর 
সে সকল বিষয় বুঝিতে আমাদিগকে ক্ষমত| দেন নাই | দার্ঘ 
কাল পূর্বে স্বতাঁৰ আমাদিগের উপর একাধিপত্য করিত, তাহার 
গতি রোধ করিতে কাহারও ক্ষমতা হইত না, এক্ষণে সুমার্িিত 
বুদ্ধির প্রভাবে স্বতাঁবকে কিন্করের ন্যায় খাটাইয়া লইভেছি | 
এই জন্য অনুমান করিতে পারা যাঁয় যে, সে সকল বিষয় এক্ষণে 
আমানিগের নিতান্ত বুদ্ধির অগম্য হইয়া! রহিয়াছে, কাল প্রভাবে 
হয় ত, সেই নকল বিষয় আমরা। অনায়াসে বুঝিতে পারিব | 
অতএব ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিবৃন্দের উচিত এই যে, তাহার যেন 
স্থির ভাবে ঈশ্বরের সৃষ্টি কৌশল পরিদর্শন করেন; কেননা, 
কোনও বিষয়ে সন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়] নিক্ষল বাগযুদ্ধে প্ররৃত্ হইয়। 
ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করা নিতান্ত মূর্খের কার্য! যখন 
আমরা কে, কোথা হইতে আঁদিয়াছি, ও মৃত্যুর পর কোথায় 
গমন করিব, তাহাই স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই, তখন 
এই প্রকাণ্ড ব্রহ্ধাণ্ডের প্রত্যেক কার্ধ্য প্রণালীর গুঢ ভাব বুবি- 
বাঁর চেষ্ঠা করা৷ কি অনধিকার চ্চ। নহে ৭ 

প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্মান্‌ সিন্ধু সলিল যখন স্থির ভাবে থাকে, 
তখন সলিলস্থ অর্ণবযানারোহিগণের আনন্দের পরিসীমা থাকে 
না| সে সময় কেহ বা আহার করিতেছেন, কেহ বা! "সখ 
নিদ্রা যাঁইতেছেন, কেহ বা পুস্তক পাঠি'করিতেছেন, এবং কেহ 
বা! নুশ্রাব্য যন্ত্র বাজাইয়! সংগীত হ্বারা শ্রোভৃগণের চিত বিনো- 
দন করিতেছেন । সাগরের শান্ত ভাব দেখিয়া সকলের হৃদয়ে 
শান্তি দেবী যেন মৃর্তিমতী হইয়া বিরাঙ্ত করিতেছেন | তখন 


মংসার তরজ | ১৮৩ 


কেহ এক বাঁর মনেও ভাবিতেছেন না মে, এই সাগর আবার 
এক সময়ে ভীষণ ভাব ধারণ করিবে, সে সয়ম ইহার ভয়ানক 
তরঙ্গ লহরী দেখিয়া জীবনের আশা পরিত্যাগ করিতে হইবে, 
প্রতিক্ষণ অন্মাঁন হইতে থাকিবে যে, এই বার বুঝি অগাধ জল 
রাশির মধো পোত নিমগ্ন হইল, আর উঠিবে না, আর রক্ষা 
পাইবার কোনও উপায় নাই ; তস্তিম সময়ে সতী পুক্র পরিবার- 
গ্রণের কি আত্মীয় বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল না| বহ কষ্ঠে যে 
ধন উপান্জন করিয়াছিলাম, তাহার অভল জলে ডুবিল| এক্ষণে 
যদি ককণাময় ঈশ্বর কৃপা দৃষ্টি করেন, তবেই রক্ষা; নহ্বা 
নিস্তার লান্ডের আর উপায়ান্তর নাই! হে ককণীময় ! হে বিপদ 
ভগ্তন! আমাদিগকে রক্ষা কর! রক্ষাকর! মুহমুহিঃ এই 
ৰূপ চীৎকার ধনি উঠিতে থাকিবে | নাবিকগণ আপনা লইয়া 
ব্যস্ত হইয়] উঠিবে, কেহই কাহারও সাহাঁধ্য করিতে আসিবে 
না| ভব-সাগরের অন্তরতি সম্ুষোর দেহ ৰূপ ক্ষুদ্র তরণীও 
তদস্ুবপ | যখন ইহ সংসারে শান্তি বিরাজমান থাকেন,__অর্থা 
মনুষ্যের ধন থাঁকে, জন থাকে, পুর্ণ যৌবন থাকে, ও শরীর সুস্থ 
থাকে,সে সময় মানৰ জাতি এই সংসারকে তৃণ তুল্য জ্ঞান করিয়া 
দিন যামিনী মনের আনন্দে শাস্তি সলিলে সম্তভরণ করিয়] বেড়ায় ; 
এক বাঁর মনেও ভাবে না যে, এই সংসার সাগ্কর কোন্‌ সময় 
'কুবাভাসে ঘোর আন্দোলিত হুইয়া উঠিবে, ভখন ইহার ভীষণ 
তরঙ্গ তুফান দেখিয়া এই দেহ ৰূপ ক্ষুদ্র তরির কাগারী একে- 
বারে কর্ণ পরিত্যাগ করিয়। বঙ্িবে, তরণী ভয়ানক আবর্তনে 
পড়িয়! ঘুরিতে থাকিবে ; তখন কুর্বে ষে সকল সখ ভোগ করি- 
যািলাম, তাহার কিছুই স্মরণ হইবে না, এই সংসারের চতুর্দিকে 
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কেবল বিভীষিকা দর্শন হইবে | কি হইল! কি করিলাম! 
কেন এত দিন আমোদে উন্মত্ত হইয়া প্রকৃত কারা বিস্মরণ হইয়|- 
ছিসাম! ভব-সাগরের যে এপ তরঙ্গ তুফান আছে, পুর্বে 
তাহা কিছুই অনুঙ্ব করিতে পারি নাই| গ্ঞাবিয়াছিলাম, চির 
কালই সম ভাবে যাইবে | এক্ষণে দেখিলাম যে, মনুষ্যের সখ 
নলিনী দলস্থিত বারিবিশ্বের ন্চাঁয় সর্ব ক্ষণ টল টল করিতেছে। 
এই সংসার সাঁগর কামবগী | এক এক সময় এই সাগর 
নানা ভাব ধারণ করে, কাহারও পক্ষে শান্ত, কাহারও পক্ষে 
অশান্ত | যখন এক জন এই সাগরে পড়িয়া “প্রাণ যাঁয়!” 
বিয়া চীৎকার করিতেছে, ঠিক সেই সময়েই এই জাগরের অন্য 
এক দিকে আনন্দ কোলাঁহলের গগনভেদী ধমিতে মেদিনীমণ্ডল 
কম্পিত হইতেছে | এই সাগরের উপকুলে দীড়াইয়া কেহ বা 
বিনা আয়াসে ছুই হস্তে রাশি রাশি মুল্যবান্‌ রত্বু সংগ্রহ করি- 
তেছে, কেহ বা তরঙ্গ লহুণী যুক্ত দিষ্কু জলের তলম্পর্ণ করিয়াও 
একট কপর্দিকও উদ্ধৃত করিতে পারিতেছে না | তবেই সংসার 
নকলের পক্ষে সমান নহে | যাহার এক দিন অতুল শঁশ্বধ্য ছিল, 
পুত্র কলত্র ছিল, ছুরদৃষ্ট বশতঃ দে নমস্ত হাঁরাইয়া নিতান্ত দীন 
ভাবাপন্ন হইয়। পড়িয়াছে | যে পুর্বে দীন দরিদ্র ছিল, এক্ষণে 
সে ধনে জনে পরিপুর্ণ হইয়া উঠিয়াছে | অদ্য যে হাঁসিভেছে, 
কল্য তাহাকেই আবার ক্রন্দন করিতে দেখা যাইবে | এক দিন' 
যে নগর ধনে জনে পরিপুর্ণ ছিল, এক' দিনের দৈব বিড়ম্বন। 
.বশতঃ সেই নগর অদ্য গ্রাণিশুদ্য হইয়| পড়িয়াছে। কল্য 
যে সুস্থ শরীরে মনের. আনন্দে সংগীত করিয়াছিল, অদ্য সে 
রোগের মন্ত্রণায় অস্থির হইয়া শহ্যাবলুষ্িত হইতেছে | কিছু 
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কাল পুর্বে যে পকল স্থান মকভূমি বলিয়া বিখ্যাত ছিল, এক্ষণে 
সেই সকল স্থানেই বহু জনাকীর্ণ নগর ও উপনগর হইয়াছে |. 
গুর্বের শ্মশান ভূমি এক্ষণে কুহ্থমোদ্যান হইয়াছে, আবার রাঁজ- 
প্রাসাদ শ্মশান ভূমিতে পরিণভ হইয়াছে | তবেই এই সংসার 
যার পর নাই পরিবর্তনশীল; ইহা কখন কি ভাব ধারণ করিবে, 
তাহার কিছুরই স্থিরত1 নাই। এই জন্যই পণ্ডিতের এই পরি- 
বর্ভনশীল সংসারকে কখনও বা পচ তরঙ্গমাল। সম্কল সাগরের 
নহিত, কখনও ব1 এন্দ্রজালিক ক্রীড়ার সহিত উপমা দিয়া, এবং 
কখনও বা একেবারে সমনস্তই অলীক বলিয়| বর্ণনা করিয়াছেন | 
যাহার! জ্ঞান প্রভাবে এই সংদাঁর সাগরের ভরঙ্গ তৃফানে বিচ- 
লিত ন৷ হইয়া প্রফুল চিত্তে হাস্য করেন, ভাহারাই ধন্য ; নতুব! 
অজ্ঞানের পক্ষে এই জগৎ কখনও কুস্থম শহ্যা, কখনও ব। অগ্রি- 
কুগ্ড বলিয়া বোধ হয়। 


. আত্মতত্তব। 

যে রাঁজ্যের রাজা আপন রাজ্য খণ্ডের সবিশেষ তস্বানুসন্ধান 

ন। লইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে বিলাস ভোগ করেন, তাহার রাজ্য 
অচির কাল মধ্যেই শক্র হস্ত গত হয় | যে গৃহস্বামী প্রত্যহ 
আপন সংসারের তত্বান্ুষন্ধান না লন, তাহার পরিবারের মধ্যে 
'লানাঁ দোঁষ ও সংসারে মহাবিশুঙ্খল ঘটিয়া। সর্বতোভাবে তাহাকে 
অন্ুখী করে | যে কৃষক হ্বকীর ভূমি খণ্ডের'বিশেষ তত্ব অবগভ 
ন। হুইয়া বীঞ্জ বপন করে, তাহার সে ভূমিতে কোনও কালেই 
সুন্দর শন্ত উৎপন্ন হয় না| ঘে গুহে কাঁলসর্প বাস করে, 
সেই গৃহের অধিকারী উক্ত সর্পের বিনাঁশ দাঁধন না করিয়া যি 
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অকুতোভয়ে সসর্প গৃহে বাঁস করেন, ভাহ? হইলে, ভাঁহাকে বা 
পরিবারস্থ অপর কাহাকে অবশ্যই সর্পাঘাঁতে মরিতে হয় | যদি 
কেহ অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহে আলোক না লইয়! প্রবেশ করে, তাহা 
হইলে, সে যে গৃহাভ্যন্তরস্থ কোনও কঠিন দ্রব্যের তিঘাতে 
ধরাতলশায়ী হইবে, ইহা আশ্রর্যের বিষয় নহে | সেই ৰপ 
যিনি এই ভৌতিক দেহ রাজ্যের সমস্ত তত্ব, ও বাহ্য জগতের 
সহিত ইহার সমস্ত সম্বন্ধ অবগত হইবার প্রয়াস না পাইয়া 
অজ্ঞানান্ধকারে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করেন, তাঁহার দেহ রাজ্যে 
নানা প্রকার বিশৃজ্থল ঘটে, ও তিনি মোহাদি শত্র কর্তৃক 
আক্রান্ত হইয়া পদে পদে কণ্ঠ ভোগ করিয়া! থাকেন | 
শীন্্রকারের! লিখিয়াছেন যে, আমাদিগের এই দেহ রাঁজ্যে 
আত্মাই সর্বেশ্বর| যদিও তিনি কোনও বিষয়ে লিগ্ত নহেন, 
তথাপি, স্বভাবের রীতি অনুসারে তাঁহাকে দেহবাসী হইয়া স্থথ 
ছুঃখের ভাগী হইতে হয় | দেহ যে প্রকারে বিনঞ& হউক না কেন, 
আত্মা অক্ষত ভাবে সে দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তরে প্রবিষ্ট 
হইতে পারেন; আত্মার কোনও কালেই বিনাশ নাই | সে যাহা 
হউক, দকল মনুষ্যেরই এক মনে ও এক ধ্যানে সর্বাগ্রে আপ- 
নাকে চিনিয়া তৎপরে সংসারের অপরাপর বিষয়ের তত্তান্থস- 
ন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া, এবং সমস্ত জগতের সহিত একটি মাত্র 
মনুষ্যের কত দুর সংস্রব আছে, তন্ন তন্ন করিয়া ভাহা জান] 
উচিত! আত্মজ্জানহীন লোকেরা কবন্ধের ন্যায় এই সংসার 
ক্ষেত্রে বিচরণ করে; এই জন্ঠ ওতিক্ষণ তাহাদিগের বিপদ ও 
ছঃখ ঘটবার সম্পূর্ণ সম্তাবন] | পুর্বে বলা হইয়াছে যে, আলোক 
ব্যতীত অন্ধকার গৃহে প্রবিষ্ট হইলে, যেমন পদে পদে নান! 
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বিদ্র ঘটিবার মস্তাবনা থাকে, সেই ৰপ আত্মজ্াঁন বিহীন হইয়া 
সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে গেলে, কোনও অবস্থাতেই মানবের 
ই লাভের নন্তাবনা থাকে না| নিকৃষ্ট প্রাণিগ্রণের আত্মজ্ঞান 
নাই, এক্গন্য তাহার! পদে পদে "বিপদে পতিত হয়| পক্ষীর 
মধ্যে কাক ও চতুষ্পদ পশুর মধ্যে শৃগাল অত্য্ত ধূর্ত হইলেও, 
মনুষ্যের নিকট সর্বদা প্রতারিত হইয়া থাকে | সেই ৰপ আত্ম" 
তত্ব বিহীন, অথচ সাংসারিক কার্ধে বিলক্ষণ চতুর ব্যক্তিরা বহু 
কাল ধুর্ভতা ছ্বার। শত শত লোককে প্রতাঁরণ| করিয়া অবশেষে 
আপনারাই স্বকীয় জালে নিপতিত হইয়া সমূলে বিনষ্ট হয়| 
কিন্ত ফাহাদিগের আত্মজ্জান আছে, অথচ, তাদুশ সাংসারিক 
চত্রুরতা নাই, ভাহারা মেই আল্মজ্ঞান প্রভাবে শত সহস্র 
ূর্ভের নিকট বিনা আয়াসে আত্ম রক্ষা করিতে পাঁরেন| বিনা 
আত্মতব্জ্ঞানে কেহই আপন| আপনি ভাল হইতে পারেন না| 
খিনি আপনাকে আপনি ভাল করিয়া চিনিয়াছেন, আপনার 
দোষ গুণের সমালোচনা আপন! আপনি করিতে পারেন, তিনিই 
এই সংসার তরঙ্গে প্রভূত পরিমাণে সুখ শান্তির অধিকারী হন | 
আমরা যে সর্বদা “আমি আমি * করিয়া ব্যতিব্যস্ত হইতেছি, 
আঁমার বাটা, আমার সংসার, আমার পুত্র কলত্র» ও আমার 
এশব্য ভাবিয়| মনোমধ্যে ইহারই দর্ধাদা আন্দোলন করিতেছি 
'কিন্টুবিশেষ বিবেচন। করিয়া দেখিতে গেলে, ইহাদিগের কেহই 
আমার নহে | অন্য কি কথা, আমার দেহ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গা দিও 
আমীর বশবর্তী নহে,ভাহাঁরা স্বতাব সত হইয়। স্বতাবেরই কায 
করিতেছে | যাহার যে কার্য স্বভাব কর্তৃক নির্ণাত হইয়াছে, 
সে তাহাই. করিবে | আমার আদেশে চক্ষু কথ! কহিবে না, কণ 
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দর্শন করিবে না, ও হস্তঘ্বয় শরীর বহুন করিয়া এক স্থান হইতে 
অন্য স্থানে গমন করিবে না| যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া 
আমি “দেহী* শব্দে বাচ্য হইয়ান্ছি, তাহারাই যখন আমার নহে, 
ও আমি যে কে, তাহারই যখন স্থিরতা নাই, তখন আঁর ক'হাঁকে 
আমি “আমার” বলিয় শ্লাঘ1! করিব? জী পুর কি জামার? 
এবং আমিই কি তাহাদের ৭ তাঁহাঁই বা কেমন করিয়৷ বলিব ? 
শান্ত্রীনুসারে যে স্ত্রী আমার অর্ধীঙ্গের অধিকারিণী হইয়াছেন, 
ধাহার সুখ স্বচ্ছন্দতাঁর জগ্য আমি এই সংসার ক্ষেত্রে না করি- 
তেছি এমত কার্ধ্যই নাই, যিনি প্রত্রবতী হইলে, আমার যথা 
সর্পস্বের অপিকারিণী হন, তিনিই কি আমারণ কাল আগত 
হইল, ছিনি কি আমার জন্যে লোকান্তরে গদন করিতে গ্রস্তুত 
থাঁকিবেনণ না, মুহূর্ধ কালের জন্যও না| আমি যত কেন 
দ্র করি না, আমার সহধর্মিণী কিছুতেই আগার বাধ) হইতে 
পারিবেন না, ইচ্ছা সন্ত্েও তিনি আমার আজ্ঞান্গবর্তিনী হইবেন 
না, তাহাকে কালের বাধ্য হইয়া চলিতে হইবেই হইবে | 
আজীয়, বান্ধব, পুক্ত,কন্া। প্রভৃতি সকলেই সেই কালের আজ্ঞা- 
বহ, আমি স্বয়ংও তদীয় অবাধ্য হইতে পারিব না| সে যখন 
ডাকিবে, তখনই তাহার পশ্চার্তী হইতে হইবে, আর সাংসা- 
রিক কোনও বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করিবার অবসর প্রাপ্ত হইব ন] 
বহু কষ্টে যে বিষয় বিভব করিয়াছি, তাহ! সমস্তই পাঁডিয়।' 
থাকিবে, তাহার এক কপর্দকও সঙ্গে যাইবে না| আমি কোথা 
হইতে জাঁদিয়ীছিলীম, এক্ষণেই বা কোথায় যাইতেছি, এবং 
যনিও কৌনও স্থান থাকে, সেই স্থানে গিয়াই বা আমার কি 
কনাস্থ। গটিলে, এ কাল পর্যান্ত তাহার কিছুই স্থির হইল ন।! 
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ডবে দেখিয়া শুনিয় «ই হ্থির সিদ্ধান্ত বরিয়াছি, এক দিবস এই 
জগৎ পরিত্যাগ করিতে হইবেই হইবে; কিন্তু কবে যে ত্যাগ 
করিতে হইবে, তাহার দিন স্থির নাই | 
এ জগতের সহিত পর জগতের অনেক সাদৃশ্য আছে। 
শান্ত্রকারের। অনুমান দ্বারা সেই গুলি কল্পন| করিয়া লইয়াছেন | 
বিশেষতঃ, পৌরাদিক মতে পৃথিবীর সহিত স্বর্গ রাজ্যের সমস্ত বিষ- 
য়েরই বিলক্ষণ সাদৃশ্ব দেখিতে পাওয়া ষায়। স্বর্গে রাজা আছেন, 
ভীহার হয় হস্তী ও সৈন) সামন্ত আছে, তাহার প্রমোদ কানন ও 
বিলাদিনীগণ আছে, তিনি কখনও কখনও শত্রু কর্তৃক রাজচ্যুত 
হন, আবার যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া আপন রাজ্য উদ্ধার করেন, যুদ্ধ 
বিগ্রহে লিপ্ত হইয়। মানবের ন্যায় তাহাকে কখনও কখনও শোক 
ছুঃখে অভিভূত হইতে হয়, স্বর্গের রাজা স্বগবাসী এজাপুগ্সের 
সদসৎ কার্ষে।র বিচার করিয়া থাকেন, এবং উচিত বিধানে পাপের 
দু ও পুণ্যের পুরক্কার প্রদান করেন | ইহ জগতেও সেই ৰূপ 
দেখিতেছি, এই জগতের রাঙ্গাও পাপ পুণোর বিচার করিয়া 
থাকেন | মদ্দি কেহ ইচ্ছা পুর্ববক নরহত্য। করে, তাহ| হইলে, রাজ 
কি] রাজপ্রতিনিধি বিচার করিয়া তাহার প্রাণ ₹ুগুর আদেশ 
করিয়া থাকেন,এবং কোন্‌ দিন বধ্য ভূমিতে তাহার প্রাণান্ত হইবে, 
তাহা অবধারিত করিয়। দেন| কিন্তু আমাদিগের যে কবে প্রাণান্ত 
'হইধে, তাহার দিন অবধারিত নাই; সেই জন্য নকলে মৃত্যুর 
কথা একেবারে বিস্মৃ্ট হইয়া টিরজীবীর ন্ঠায় কার্য করিতে 
আরম্ত করিয়াছে | এটি নৃষ্টিকর্তার একটি চমৎকার কৌশল, 
ইহ| অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু অজ্ঞান লোকেরাই 
তাহার সেই কৌশলে ভূলিয়াছে, তত্বদর্শী লোককে তিনি ভুলা 
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ইতে পারেন নাই। তত্বদর্শী লোকের! সংসাঁরকে নিতান্ত মাঁয়া- 
ময় জ্ঞান করিয়। প্রতিক্ষণ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়৷ আছেন। 
জ্ঞানবলে তাহার] জীবন ও মৃত্যুকে দমান জ্ঞান করিয়া থাকেন, 
তাঁহারা শরীরের অস্তি বই স্বীকার করেন না | তাহারা বলেন, 
যেমন সুদ্র জলের ঘোর আবর্তনে বুদ্বুদ্‌ সৃষ্ট হইলে, সেই 
গুলি কিয়ৎক্ষণ জলে ভাঁসিয়া আবার জলেই লয় প্রাণ্ড হয়, 
আমাদিগের এই নর দেহও নেই ৰূপ | ভূতগণ মর্বাদা সংসার 
আবর্তনে ঘুরিভেছে, সেই আবর্তন হইতে জল বুদ্বুদের ন্যাঁয় 
প্রাণী সকল সমুৎপন্ন হইয়| কিয় ক্ষণ এই নংসার ক্ষেত্রে ক্রীড়! 
করিয়া আবার সেই ভূতেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে | খাহাদিগের 
এই ৰপজ্ঞান আছে, তাহারা এই সংসারকে অকিঞ্চিকর 
বোধ করিয়া প্রতিক্ষণ চরম ভাবিয়া থাকেন, মোহে মুগ্ধ হইয়া 
কিছুভেই লিগু হন ন1| | 

পুর্বে উক্ত হইয়াছে, ধনই বল, কিনব] স্ত্রী পুত্র পরিবারই বল, 
ইহা কিছুই প্রক্কত প্রস্তাবে আমার নহে, কেবল মায়ায় মুগ্ধ হইয়। 
আমার “আমারা আমার * করিতেছি | জ্ঞানীরা জ্ঞান অস্ত্রে সেই 
মা জাল ছিন্ন করিয়া এই সংসারের কিছুতেই লিপ্ত হন না, 
অর্থাৎ “আমার' বলিয়া ধরেন ন| | আমরা প্রতিক্ষণ দেখিতেছি, 
যে, সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে,_-আজ এক ব্যক্তি দামান্য 
অবস্থা হইতে উচ্চ পদ্াঁৰঢ় হইল,তাহাঁর সম্পদের সীমা রহিঞ্ন না," 
ধনগর্কে সংসারের লোককে তৃণতুল্য জ্ঞান করিতে লাগিল, ধনের 
অহঙ্কার মৃত্যু একেবারে ভুলিয়া গেল; কিছু দিন পরে, আবার 
সেই ব্যক্তিই অশেষ দুর্দশা ভোগ করিল | কিছু কাল পুর্বে যে 
স্থানে নদী প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়াছিল, এক্ষণে নেই সকল 
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স্থানে শন্যক্ষেত্র হইয়াছে | পুর্বে যে সকল মহাবীরের বীরদর্পে 
ধরিত্রীর হৃৎকম্প হইয়াছিল, ধাহার! সাত্রাজ্য স্থাপনের জঙ্য 
নির্দয় হৃদয়ে অসংখ্য মহাপ্রাণীর প্রাণ নষ্ট করিয়াছিলেন, এক্ষণে 
পুরাণ ইতিহাসের পৃষ্ঠা মাত্র ভাহাদিগের নাম রক্ষা করিতেছে। 
এই সংসারে ভূত লম্টি ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই, তাহার! 
স্বভাবের আবর্তনে অবিরত ঘুরিতেছে | সেই ভুত সমঠ্টির 
একত্র সংযোগের নাম জন্ম, এবং বিয়োগের নাম মৃত্যু | পাঠিক- 
গণ, অনেকেই কাগজ প্রস্তত করণের যন্ত্র দেখিয়া থাকিবেন | 
সেই যন্ত্রের প্রথম প্রাক্রিয়ার স্থানে একটি প্রকাণ্ড চৌকা আছে, 
সেই চৌকাটি নানাবিধ উপকরণে পরিপুর্ণ | জল ও অগ্নির শক্তিতে 
তৎসমুদ্রয় একত্র মিলিত হইয়| যন্ত্র মধ্যে প্রবিষ্ট হইডেছে। 
নান। প্রক্রিয়ার পর ভাহা হইতে এক খণ্ড কাগজ নির্গত হইয়] 
থাকে | সেই কাঁগজ খণ্ড মন্ুষোর হস্ত গত হইলে, কার্য্য 
গতিকে তাহার নানা অবস্থা! ঘটে; নির্দিষ্ট কালের পর তাহ! 
একেবারে অকন্মণ) হইয়] যায় | সে সময় কেহ বা! দগ্ধ করিয়া 
ফেলে, কেহ বা খণ্ড খণ্ড করিয়। দূরে "নিক্ষেপ করিয়। থাঁকে | 
তংকালে আমরা ভাবিয়া থাকি যে, দাহন ছারা কাগজ খণ্ড বিনষ্ট 
হইয়া গেল ; কিন্তু তাহার একটি পরমাণু নষ্ট হইল ন11 পুর্কো 
যে ভূত সমষ্টি হইতে সেই কাগজ উৎপঙ্ন হইয়াছিল, দদ্ধ করিবার 
সময়ে সেই ভূত সমষ্টি আপন আপন অংশ আকর্ষণ করিয়া 
লইল। আমাদিগের এই ভৌতিক দেহ সম্পন্ন হইবার গুত্তি- 
যাও সেই কাগজ প্রস্তুত করণ যস্ত্রের সমতুল্য । আমরা যে দকল 
সামগ্রী আহার করিয়া জীবন ধারণ করি, তাহার প্রত্যেক দ্রব্যের 
মধ্যে ভূত সমষ্টি আশ্রয় করিয়। তাছে। আহার সর 
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উদরস্থ হইল, পাঁক যন্ত্রে পরিপাকের পর শরীর রক্ষার জগ্ঠ 
ধাহা যাহা প্রয়োজন, তাহ! নানা স্থানে বিভক্ত হইয়া পড়ে | 
কতক রক্ত হয়, কতক মাংস হয়, কতক অস্থি হয়, অবশেষে 
অসারাঁংশ মলৰপে নির্নত হইয়া যায়| রূক্ত হইতে বার্ধ্য 
উৎপন্ন হয়, সেই বীর্য শোণিত সংযোগে একটি বুদ্বুদাঁকার 
ধারণ করে| তাহার পর, জননীর আহারের সাহায্যে সেই 
বুদবুদাকারের ক্রমে ক্রমে অবয়ব গঠিত হইতে থাকে, অর্থাৎ 
আহারীয় দ্রব্যের সার ভাগ শরীরস্থ যন্ত্রের নানা গক্রিয়া বার] 
সেই উদরস্থ জীবের রক্ত মাংস ও অস্থি প্রভৃতির পুষ্টি সাধন 
করিতে থাকে | শোঁণিত শুক্রের সংযোগ অবধি জীব শরীরের 
সম্পূর্ন অবন্ব গঠন পর্য্যন্ত জননীর এক জঠর যন্ত্রে যে কত 
প্রকার প্রক্রিয়া হইতে থাকে, তাহার শতাংশের একাংশও বর্ণন। 
করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত নহে | জীবের জঠরে জীবের কির ম্যায় 

ত ব্যাপার আর কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় না| সেই অদ্ভুত 
প্রপ্রিয়। ছারা সৃষ্ট জীব সমুহের মধ্যে আমিও একটি জীব | 
আমি কি জন্য সৃষ্ট হইয়াছি, ন! হইলেই ব1 সংসারের কি ক্ষতি 
বৃদ্ধি হইত, এ পর্যন্ত তাহার স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া উঠিতে পারি 
নাই | তবে এই মাত্র উপলব্ধি হয় যে, আমা দ্বারা আর কতক- 
গুলি মহাজ্রাণীর কিছু না কিছু সাহায্যের জন্ত আমি সৃষ্ট হই- 
যাছি] যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এই পরিদুষ্মান্‌ জগতের 
কাঁটানুকীটের দ্বারাও ঈশ্বরের অভিপ্রায় সাধিত হইতেছে, ভখন 
আমার উৎপত্তিরও অবশ্ট কোনও বিশিষ্ট কারণ আছে, তাহাতে 
সংশয় নাই | 

এক্ষণে আমি কেণ তাহারই তত্বান্ুসন্ধানে প্ররৃত্ত হইলাম | 


আত্মতন্ব। ১৯৩ 


এই দেহ কি আমার? না, “আমি” শব্দের অন্য কোনও অর্থ 
আছে? এই ভৌতিক দেহে যদি আমার আমিত্ব থাকিত, তাহা! 
হইলে, এ শরীর কখনই স্বভাবের বশীভূত হইয়া চলিত ন|| 
যখন এই শরীরকে আমি “আমার* বলিয়া গর্ব করি, হয় ত, 
তৎক্ষণাৎ আমার সেই গর্ব খর্ব হইতে পারে | আমি মুহূর্ত 
পুর্বে মনে করিয়াছিলাম, অব্য নদী তীরে সান্ধ্য সীরণ সেবন 
করিতে যাইব; কিন্তু বাটা হইতে বহির্গত হইবার কিঞ্চিৎ পুর্বে 
আমার শিরঃপীড়| উপস্থিত হওয়াতে, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া 
পড়িলাম | শরীরের এক অঙ্গে পীড়া উপস্থিত হইল বলিয়া 
অন্চান্ঠ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেই কষ্টে ক্রিষ্ট হইয়। পড়িল; সুতরাং 
অভীষ্ট সমীরণ সেবনে আর বহির্গত হইতে পারিলাঁম না| এ 
জন ভূত্যের উপর আমার যত দূর আধিপত্য চলে,তাহার শতাং- 
শের একাংশও আপন শরীরের উপর চলে না| শরীর গ্রক্কৃতির 
বশীভূত হইয়া যাহ করিবে, আমাকে ভাহারই অনুগত হইয়। 
চলিতে হইবে | তবেই শরীরের উপর আমার “আমিত্ নাই। 
তবে আমি কেণ এই সম্বন্ধে মহাপ্রজ্ঞ শঙ্করাচাষ্য যাহা বলি- 
য়াছেন, নিম্সে তাহারই সারাংশ সঙ্কলন করা গেল. 
ষোডুশবর্ষ বয়ঃক্রম কালেই শঙ্করাচার্ধ্য এক জন ধীশক্তি 
সম্পন্ন পণ্ডিত হইয়। উঠিয়াছিলেন | পণ্ডিত মণ্ডলী তাহাকে 
' যখন ষে প্রশ্ন করিতেন, তিনি দ্বি ভাবে তাহার উত্তর দিতেন | 
এক দিন এক জন পণ্ডিত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
মহাত্মন্, আপনি কে, তাঁহা কি স্থির করিয়াছেন ৭ তছুত্বরে 
তিনি কহিলেন, “স নিত্যোপলব্বিস্ববপো মহাত্মা! / পণ্ডিতবর 
পুনরায় বলিলেন, সেকি ৰপ?৭ শঙ্করাচার্্য কহিলেন, যেমন 
ত্৫ 


১৯৪ বিজ্ঞান শান্তি-কুজুম। 


বহসংখয সরাঁব স্থিত জলে সুর্যের গতিবিশ্ব পড়িঃ। বন 
হখ্য সুর্য পরিদৃশ্তমান্‌ হন, আঘিও সেই ৰপ ঈশ্রাত্মার 
একটি প্রতিবিশ্ব মাত্র! যেমন কুম্তকারের মু্তিকার লরাৰ গ্রস্ত 
করিয়। থাকে, স্বভাব আমার এই শরীরটিও সেই বপ গঞ্চ ভূতে 
নিন্মীণ করিয়াছেন, এবং ঈশ্বর আত্ম! »পে এই দেহের মধ্যে 
বিরাজমান রহিয়াছেন | যেমন জল পরিপুরিত সরাবগুলি একটি 
ষ্টি ছার! ভগ্ন করিয়া ফেলিলে, আর স্থষ্যের গতিবিশন দৃষ্টি 
গোঁচর হয় না, এবং সরাবের উপর ষে আঁবাত পড়ে, তাহ 
কুর্যাকে স্পর্শ করিতে পারে না, দেই ৰপ এই নশ্বর শরীর যখন 
বিনষ্ট হয়, তদভ্যন্তরস্থ চৈতন্ঠাংশও ঈম্থরে লীন হইয়া যায়| মন্নষ্য 
শরীর ধ্বংস দ্বার| আঁ্মার কিছু মাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না, ভিনি 
যে বপ সেই কপেই থাকেন। 
অবিনশ্বর আত্মাই বাকেণ এবপ প্রশ্ন হইতে পারে | 
এতৎ সম্বন্ধে ভগবদ্গীতীয় লিখিত আছে,--শরীর অপেক্ষা ইক্জিয়- 
গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়রগণ অপেক্ষা মন গ্রেক্ট, মন জপেক্ষা সংশয় 
নয বুদ্ধি শ্রেষ্ট; সেই বুদ্ধি অপেক্ষা রেষ্ঠকেই আত্মা বলা যায়| 
সেই আঁ সামান্য বৃদ্ধির অগোঁচর, অথচ সর্ধাত্র বিরাজমান | 
যেমন সমীরণ সর্বত্র সঞ্চারিত. হইতেছে, অথচ আমর! চক্ষে 
দেখিতে পাই না, কেবল ত্বক দ্বারা তনুভব করিতে পারি, 
সেই ৰপ আত্মার অস্তিত্ব কেবল তত্দদর্শাঁ মহাত্বা লৌকেরা 'মনে : 
ধারণ! করিতে পারেন; এতন্তিন্ন আকার অস্তিত্ব গুমাণের জার 
উপায়ান্তর নাই | যদি কোনও তার্কিক লোঁক বলেন ধে, আমি 
আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিব না; তাহা হইল, গুমাগ ওয়োগ 
দর্শাইঘ়। তাথাকে বুঝা ইয়া দ্রেওয়,সহদ্র নহে | জার অক্তিত্ 


আত্মত। ৯১৯৫ 


যিনি স্বয়ং ন। বুঝেন, তাহার সে বিষয় প্রত।তি করান কাহারও 
সাযায়ভ নহে । 

ঈশ্বর জ্ঞান ও আত্মতন্ত্ব উভয়ই সহঙ্গে কাহারও বোধগম্য 
হয় না| ঈশ্বর ক্লুপা ব্যতিরেকে ঈশ্বর জ্ঞান কোন্‌ কালে কাহার 
হইয়াছে? তর্ক দ্বারা ঈশ্বর তন্ত নির্ময় কখনই হইতে পারে না| 
বিথান ব্যতিরেকে সেই বিশ্বগতিকে প্রাপ্ত হইবার জার উপায়।- 
স্তর নাই| এই জগতের স্থট্টি কৌশল আলোচনা করিয়া যাহার 
মনে দৃঢ় বিশ্বান জন্মে যে, এই বিচিত্র ব্রন্ধাণ্ডের অবশ্াই এক 
জন সৃষ্ট কর্তা আছেন,-তিনি অনাদি,অনন্ত সর্ধা ব্যাপী, তুলন। 
রহিত, পবিত্র চৈতন্য স্ববূপ, এবং তিনিই আকা। বপে 
প্রত্যেক জীবের মধ্যে অবস্থান যি তেছেম,--ভিনিই ঈশ্বরকে 
প্রীত্/ক্ষ দেখিতে পাইবেন, এবং ভাহা হইলেই তাঁহার আপন। 
আপনি আত্মজ্ঞান স্করিত হইবে | তখন ভিনি জ্ঞান চক্ষে দেখিতে 
গাইবেন যে, এই সংসারের স্থাবর জঙ্গন এভূতি সমস্ত বস্থুই 
মেই পরমাজ্সার অংশ মাত্র| আমরা নিরন্তর মায়া মোহে 
বিমোহিত হইয় নানা ৰপ কল্পনা করিতেছি, নান। পথের গথিনঃ 
হইতেছি| যে সকল বন্ধ আঁমার নহে, সেই সকল বস্ই “আমার 
আঁমার* করিয়। ব্যতিব্যস্ত হইতেছি; কিন্তু আঁক্সার আমি, ও 
আত্মা ভাঁমার, ইহা ভিন্ন আঁমি কাহারও নহি, এবং আমারও 
* কেহ নহে 

জগ আত্মাময়, “মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে, মন নির্মল 
হর, এবং কিছুই অপবিত্র বলিয়া বোধ হয় না| আত্ম পর বিবে- 
চনাই মনোমালিন্যের ও শাস্তি ভঙ্গের একটি প্রধান কারণ | 
ধাহ|দিগের সত্গুণ প্রবল, তাহারা সেই আ্রেষ্ট গুণের প্রভাবে 


১১৬ বিজ্ঞানশাম্তি-কুসুম | 


ইহ সংসারে কাহাঁকেও পর দেখেন না| আপন সন্তানের প্রতি 
যে ৰূপ স্বেহ করেন, একটি নিরুষ্ট প্রাণী, যাহাঁকে স্পর্শ করিলে, 
পুরাণাদি শাস্ত্রের মতে পাপ স্পর্শ হয়, তাহাকেও দেই ৰূপ ন্েহে 
লালন পালন করিয়। থাকেন | এতৎ নহ্বন্ধে মহাতা শঙ্করাঁচার্ধ্য 
একটি চমণুকার দৃষ্টান্ত দর্শাইয়াছিলেন | এক দিন তিনি ভ্রমণ 
করিতে করিতে দেখিলেন, একটি কুকুর পঙ্কে পড়িয়া রহিয়াছে, 
তাহা হইতে আত্মোদ্ার করিবার যপরোনাস্তি চেষ্টা, পাইতেছে, 
কিন্তু কোনও মতে কুতকার্য্য হইতে পারিতেছে না | তদ্ষ্টে দয়ার 
চিত্ত শঙ্করাচার্ধ্য সেই গভীর পঙ্ক গুরিত ছূর্গন্ধময় স্থানে গিয়। কুকুর- 
টিকে ক্রোড়ে লইয়। শুষ্ক ভূমিতে আনয়ন করিলেন, এবং তথা 
হইতে স্কন্ধে তুলিয়া একটি জলাশয়ে লইয়া গিয়া তাহার গাত্র 
ধৌত করিতে আরম্ত করিলেন | সেই জলাশয়ে এক জন প্রাচীন 
ব্রাহ্মণ স্নান করিতেছিলেন, তিনি ব্রাঙ্গণ তনয়কে এৰপ নিকষ 
পশুর মেবা। করিতে দেখিয়া ভ্সন| করিয়া বলিলেন, ওহে 
অবোধ ব্রাক্গণ ! তুমি কি করিতেছ ? যে কুকুর স্পর্শ করিলে, 
ব্রাহ্মণের শরীর অপবিত্র হয়, তুমি দেই কুকুরের গাত্রের কম্প 
ধৌত করিতেছ ৭ তোমার পাপের ইয়ত্বা নাই। তৎশ্রবণে 
শঙ্করাচার্্য হাস্য করিয়া বলিলেন, “ তত্বজ্ঞানপথি বিচরতাং 
কে] বিধিঃ কো! নিষেধঃ1” শঙ্করাচার্যের এই অর্থ পূর্ণ বাক্যটি 
অবণ করি] বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মনে মনে বিবেচনা করিলেন, ,এই 
্রা্মণ ত সামান্য ব্যক্তি নহে; এই সামান্ত একটি কথাঁয় প্রকৃত 
তত্বজ্ঞানের সারাংশ সঙ্কলন করিল | ব্রাহ্ণ নীর হইতে তীরে 
উঠিয়। শঙ্করাচার্যের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন, 
ব্রাঙ্গণ, তুমি কে, আমাকে পরিচয় দাঁও | শঙ্করাচার্্য কহি- 
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লেন, আমি কুকুরের গ্ায় ঈশ্বরের একটি সৃষ্ই জীব | আমি 
কুকুর স্পর্শ করিয়াছি বলিয়া আপনি এই মাত্র যে ভৎ সনা করি- 
লেন, তাহ! নিতান্ত অমূলক | বিশেষ বিবেচন] করিয়া দেখুন, 
যাহার আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে, ও যে তত্বপথের পথিক হইয়াছে, 
তাহার পক্ষে কোনও বিধিও নাই, এবং কোনও নিষেধও নাই | 
শাস্ত্রকারেরা যে সকল বিধি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তৎসনু- 
দূয়ই অজ্ঞানের পক্ষে, জ্ঞানীর পক্ষে কোনও কাথাইর্শলপিবদ্ধ হয় 
নাই। হে ব্রাহ্মণ, আমাদিগ্ের এই শরীর ভূত সমগ্ঠি ছারা হৃষ্ট, 
ইহা আপনি অবশ্য স্বীকার করিয়। থাকেন, এবং “যত্র জীবঃ তত্র 
শিবঃ৮ বোধ হয় এ মহাবাকে/রও অবমানন| করেন ন1; তবে 
কুকুর ্পর্শে ব্রাহ্মণের শরীর অপবিত্র হইবে কেন? জাপনাকে 
এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে | বৃদ্ধ ব্রা্মাণ 
বলিলেন, তুমি কি বলিতেছ,পডিয়া শুনিয়া কি তোমার এই জ্ঞান 
জন্মিয়াছে ৭ ভূদেব ব্রাহ্মণ শরীরে ও ঘৃণিত পশু কুকুর দেহে কি 
প্রভেদ, তাহ! কি আবার বুঝাইয়া দিতে হইবে? শঙ্করাচার্ধ্য 
কহিলেন, মহাশয়, পড়িয়! শুনিয়া যত দূর জ্ঞান সঞ্চয় করিয়|ছি, 
তাহাতে কুকুরের সহিত আমার কি প্রডেদ এপ কথা কিছুই 
পাই নাই; এবং তত্বজ্ঞানীদিগের মুখে শুনিযাছি যে, “ধত্র জীব 
স্তত্র শিবৰপেণ নারায়ণ*”, এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, 
আমিও নারায়ণ, আপনিও নারায়ণ, এবং এই কুকুরও নারায়ণ | 
মহাশয়, বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই কুকুর পঞ্চে পড়িয়! 
প্রায় গতাস্থ হইয়াছিল, বহু যে আমি ইহার প্রাণ রক্ষা! করি- 
য়াছি| এই দয়া কার্য দ্বারা পুণ্যের ন| হইয়! কুকুর স্পর্শজনিত 
আমাঁকে পাঁপের গাগী হইতে হইবে? ব্রাক্ষণ কহিলেন, 
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নিই প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করাতে ধর্ম আছে, এ কথা আমি 
অবশ্থা স্বীকার করি; তাহা বলিয়। কি কুকুরকে অল্পর্শীয় পশু 
বলিয়া স্বীকার করিব না? কুকুরের সেবা শুশ্রষা করা ব্রাঞ্ধ- 
ণের ধন্ম নহে। ব্রাঙ্গণের পক্ষে যে সকল ধর্ম নিয়ম আছে, তং" 
সমুদয় অগ্রে প্রতিপালন করিতে হইবে | নিক্কুপ্ট জাতিরাই কু 
রের সেব| করিবে, ব্রাহ্মণের পবিত্র হস্ত দেব সেবার জন্য নির্মিত 
হইয়াছে | "অতএব হে বি তনয় ! তুমি কুকুরের প্রাণ রক্ষা 
করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছ, কুকুর স্পর্শজনিত পাপ তাহ 
অপেক্ষাও অধিক বলিয়! জানিও | অতএব এ ঘুণিত পশুকে 
পরিত্যাগ করিয়া সত্বরে গঙ্গা প্রান করিয়া আইস,এবং ও পবিষুঃ 
স্মরণ কর; নচেৎ সন্ধ্যা বন্দনাতে তোমার কোনও অধিকার 
থাকিবেক না, তোমার এক্ষণে চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে | শঙ্গ- 
রাচাধ্য বলিলেন, এক কুকুর স্পর্শেই আমার ব্রাঙ্গণত্ব একেবারে 
নষ্ট হইয়াছে, শাস্তান্থদারে আমি চগ্ডাল হইয়াছি! এক্ষণে স্থুর- 
ধুনী সলিলে এই পাপ দেহ ধৌত করিলে, পুনরায় ব্রাহ্মণত্ব গরাপ্ত 
হইব | সুরধুনীর পবিত্র মলিল যখন চগ্ডাঁলকে ব্রাঁ্গণ করিতে 
পারেন, তখন অদ্য আমি শতাধিক চণ্ডাল সমভিব]াহারে গজা- 
নান করিতে যাইব, এবং আমার সহিত তাহাদিগকেও ব্রাঙ্গণ 
কারিয়। আনিব | ন্পানে যাইবার সময় এই কুদ্কুরকেও সমভিব্যা- 
হারে লইয়। যাইব, গঙ্গাজলে ধৌত করিলে, ইহারও কুকুরত্ব 
থাকিবে না| ০ 

শঙ্ধরাঁচায্যের এই তর্বপুর্ণ কথা শুনিয়! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ক্রোধের 
সঞ্চার হইল | তিনি উন্নত স্বরে বলিলেন, রে অবোধ বালক! 
তুই আমার নহিত কি লাহসে তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্‌ 


আশগ্মতন্্। ১৯৯ 


তুই কি জানিস্‌ না যে, জন্ম জনিত অপরুষ্ঠতা গঙ্গা জলে ধৌত 
হইতে পাঁরে না ৭ শঙ্করাচার্ধা হাস্য করিয়| কহিলেন, তবে জন্ম 
জনিত উংকৃগ্ভাও কুন্ধুর স্পর্শে নষ্ট হইতে পারে না| আমি 
যখন ব্রাঙ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, ভখন কুকুর স্পর্শে সে 
্রাঙ্মণত্তর হানি হইবে কেন ৭ অনুমানে বোধ হইতেছে, আগলি 
এক জন পৌরাণিক | পৌরাণিকদিগের অযেক্তিক অসংলগ্ন কথা- 
.তেই জাপনার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। ভাল, বিবেচনা করিয়া দেখুন 
দেখি, যদি জন্ম জনিত দোষের কিছুতেই ক্ষয় না হয়, তাহা হইলে, 
অষ্টাদশ পুরাণকর্তা বেদব্যান ধীবর কন্তার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া 
কি প্রকারে ব্রাঙ্গণ হইলেন ? মহাআ্সা বিদুর শ্ুদ্রাণীর গর্ডে 
জন্ম গ্রহণ করিয়া ত্রদ্ষবীর্য্যে সন্ত হইয়াও কি জগ্য মাতু 
জনিত দৌষে দুবিত হইয়া! রহিলেন ৭ ব্রাঙ্গণ কহিলেন, বেদব]াস 
সাক্ষাৎ নারায়ণ, তিনি বেদার্থ প্রচার করিবাঁর জন্ই অবনীতে 
আবিভূত হইয়াছিলেন; ভাহার জন্ম বিষয় লইয়া তর্ক করিলে, 
আমর! পাঁপ পঙ্কে নিপতিত হইব | তুমি নিতান্ত বালক, শাস্ত্রে 
ভাঁবার্থ কিছুই বুঝ না; এই জন্য অনর্থক তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হই- 
যাছ| বিবেচনা করিয়। দেখ, গ্ররুষণ ক্ষভুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া 
কি জন্ ত্রাক্মণের নমন্য হইয়াছিজেন ৭ স্বয়ং নারায়ণ সংসারের 
উপকার সাধন জন্য যে ভাবে জন্ম গ্রহণ কন না বেন, সে 
সকল'বিষয় লইয়া তর্ক করায় কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই | ভিনি 
যে স্বয়ং ঈর, তাহার কার্যযই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে | বেদব্যান 
যে সাঁান্য মনথয্য নহেন, অষ্টাদশ পুরাণই তাঁহার দৃষীন্ত স্থল | 
শঙ্করাচাধ্য কহিলেন, পুরাণ লইয়া অনর্থক তর্ক বিতর্কের 
প্রযোঞ্গন নাই; কারণ পুরাণই কাল প্রভাবে সকল জনিষ্টের 
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মূল হইয়া উঠিয়াছে। আপনি বহুদর্শা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ইতি পুর্বে 

অস্বাকার করেন নাই ষেআপনি পুরাণ ব্যবসায়ী; স্থতরাং পুরাণে 
আপনার বিলক্ষণ বোধাধিকার আছেতাহাতে আর সন্দেহ নাই | 

কিন্তু যে পুরাণ যুক্তি ও মুক্তি পথের কণ্টক,তাহ। লইয়। আমার তর্ক 
করিতে ইস্ছ! হয় না| ব্রাঙ্মণ বলিলেন,তুমি আমার সহিত অত্যন্ত 
ষ্টভ৷ করিতে আরম্ত করিতেছ। পুরাঁণ মুক্তি পথের কণ্টক কিসে 

হইন্ন ৭ শঙ্করাচার্য কহিলেন, আঁপনার প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে, 
আমি একটি প্রশ্ন করিতেছি | ভাল, আপনি বলুন দেখি, এই 
কুস্ধুরের এমন নীচ জন্ম কেন হইয়াছে? ব্রাহ্মণ সদর্পে বলিলেন, 
পুর্ব জন্মে কঠোর পাপ করিয়াছিল, তাহাতেই এই জন্মে কুক্কুর 
যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এবং লোকের দ্বারে দ্বারে উচ্ছিষ্ট 
ভোজন করিয়া বেড়াইতেছে | তুমি পুর্ব জন্মে অবিক পুণ্য 
করিয়াছিলে, তাহারই ফলে উৎকক ব্রাহ্মণ দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ| 

শঙ্করাচাষ্য বলিলেন,মহাঁশয়, কি পাপে কুকুর জন্ম হয় ? তছুত্তরে 

্রাঙ্মণ বলিলেন, যাহার! দেব দ্রব্য অপহরণ করিয়া খায়, ব্রাহ্মণ 

সেবার অগ্রে ভোজন করে, তাহারাই কুকুর হইয়া জন্ম গ্রহণ 
করিয়া থাকে | শঙ্করাচার্য বলিলেন, উত্তম কথা, কিন্তু আদিতে 
কি ঈশ্বর উতর ব্রাক্ধণ ব্যতিরেকে অন্য কোনও নিকৃষ্ট প্রাণীর 

সষ্টি করেন নাই? যদি তাহা করিয়া থাকেন, এবং শাস্ত্রে ইহার 
প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে, প্রথমে পাপ ব্যতিরেকে কি 
জন্য কুকুরের সৃষ্টি হইল? বিষ্ঠাোজী কীটান্কীটেরও আদি কাল 

পর্যন্ত শাস্ত্রে বর্ন আছে | পাঁপ ব্যতিরেকে এই সকল নিকৃষ্ট 
প্রাণীর উৎপত্তি হওয়া কি আপনার অসম্ভব বলিয়! বোঁধ হয়? 

্রা্মণ বদিলেন,আদিতে সকল প্রাণীই পবিত্র ছিল,কেবল কালের 


তত্ত্ব! হ৪খ 


প্রভাবে প্রানিপুঞ্জের পুণ্যের ধংস হইয়া পাপের বৃদ্ধি হইতেছে! 
শঙ্করাচার্ধা বরিলেন, আপনার কথার ভাঁবার্থ বুঝিতে পারিতেছি 
না, আপনি বিস্তারে নাহি দিন যে, আদি কাল পথ্যন্ত শান্ত 
পাপ পুণ্যের কথা উল্লেখ আছে কি নাণ ভিন্ন লিল্স যুগে পাপ 
পুণের ভিম্ ভিন প্রকরণ আছে কিন]? ব্রাঙ্গণ বলিলেন, যুগ 
ভেদে, কাল ভেদে নকল বিষয়েরই পরিবর্তন হইয়া জআপিতেছে, 
তাহাঁতে আব সংশয় নাই | সত্য যুগে ধর্মাপর্সোর যে কপ নিয়ম 
ছিল, পাপের যে বপ দণ্ড বিধান ছিল, ত্রেতায় তাহার অনেক 
পরিষধুন হইয়া ষাঁয় ; ছাঁপরে তদপেক্ষা ন্যুন হয়, কিন্তু কলিতে 
সত্য যুগের নিয়ম আর কিছুই নাই; কারণ, এক্ষণকার লোকের 
অল্প আধু ও অল্প ভোগ | সুতরাং সত্য ও ত্রেতার ধন্মানুষ্ঠান 
কলিযুগের লোক কি প্রকারে করিবে? এই কারণেই ধর্মাশাস্ত্র- 
বেস্তার৷ পৃথক পৃথক যুগের পৃথক পৃথক্‌ নিয়ম অবধারিত 
করিয়াছেন। 
শঙ্করাচার্য বলিলেন, ভবে কি সমুদয় শান্্ই মনুষ্য প্রণীত ? 
শীস্রকারেরা কি লোকের অবস্থা বুঝিয়! তদন্থুৰপ ধর্মম কর্ম করি- 
বার আদেশ করিয়া গি শয়াছেন ? কেননা, আমার জ্ঞানগুৰক 
বলিয়াছেন যে, মত্যের কোনও কাঁলে পরিবর্তন নাই, সত্য অনস্ত 
কাল সত্যই থাকিবে | যাহা কাল্পনিক, তাহা দেশ ভেদে, কাল 
ভেদে অবস্থাই * পরিবর্তিত, হইয়া যাইবে | দেই সত্য স্বকপ, 
জ্ঞান স্বব্প, আক্মীনয় ঈশ্বর আদিতে বেৰপ ছিলেন, অন্ত 
কালেও সেই ৰপ থাঁকিবেন, কোনও কালেই তাহার পরিবর্তন 
নাই | এই কথাই সত্য, এবং এই সত্য কথা লইয়। ধাহাঁর| সেই 
আত্মাময় ঈশ্বরের অনুসন্ধান করেন, স্টাহারাই যথার্থ ঈশ্বর পরা- 
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শরণ সাধু ব্যক্তি | এই সহজ কথায় বিশ্বাস করিলে, মহজেই আঁ 
তত্ব অবগত হইতে পারা যাঁয় | তাহা না করিয়া কাল্পনিক ধর্ম 
শাস্ত্র পাঠে মনকে বিরভ করিয়া টির কাল ভরমপথে পরিভ্রমণ করা 
কি জানবানের কর্ষব্য কার্য ৭ মহাশয়, পুনর্ধার বলিতেছি, 
ঈশ্বর এক, আন্মানয়, ও সর্ম ভুতের আশ্রর স্থল এই পরি- 
নৃঘদান্‌ জগতের ভাহা হইতেই উৎপতি, এবং তাহাতেই নিবৃত্ত 
হইয়। থাকে | নিষ্কাম হইয়া তাহার উপাসনা করাই প্রকৃত 
উপামনা | সভ্য ও জ্ঞান স্বব্প ঈশ্বরের উপাসনাঁয় ধুপ, দাগ, 
নেবেদ্য ও বলির প্রয়োজন নাই | নির্জনে একামনে বসিয়া 
একমনে তাহাকে ধ্যান করিলে, আত্মীর গরকত তত্ব অনায়াসে 
প্াগু হওয়া ধায় | আত্মার উপাসন1 কি, অজ্ঞ জনেরা তাহা 
সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারেনা বলিয়াই আড়মবন যুক্ত ধর্মে স্থতই 
তাহাদের আস্থা হইয়া] থাকে | জজ্ঞদিগকে আয়ত্তে রাখিবার 
জগ্চই চুর আর্ধ্য শাস্কারের] আদুঙ্র যুক্ত ধর্মের কল্পনা করিয়া 
গিয়াছেন; সুতরাং, সনাতন সত্য ধর্মের লোপ হইবার উপক্রম 
হইতেছে | মহাঁশর, বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, স্থির চিত্তে 
নিষ্জনে বলিয়া সেই নিত্য ও সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করিতে কয় 
জন লোকের ক্ষমত| আঁছে ৭ যাহাদিগের চিত্ত চঞ্চল, তাহারা কি 
একাসনে মুহূর্ত কাল নির্জনে অবস্থান করিতে পারে? কিন্তু 
আড়ম্র যুক্ত ধর্মম অজ্ঞ লোকের এত দুর চিন্ত আকর্ষণ করিয়াছে 
যে, দেব দেবীর সম্মুখে অজ, মেষ ও মহিষ এভাতি বলিদান 
দবার সময় ভাহাদিগের ক্ষুধা তৃষ্ণা বর্জিত হইয়! যায় | রাঁজ- 
গথে হরি সঙ্কীর্তন বহির্ঠত হইলে, নৃত্য গাতে এত দুর উন্মন্ত 
হইয়া উঠে যে, স্বেদজলে শরীর আর্্র হইয়া গেলেও, ভাহারা 
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তাহাতে জক্ষেপ করে না| উক্ত কপ ধর্মে রাগ, দ্বেব, ও দন্ত 
আপনা আঁপনি আপিয়া উপস্থিত হয়| পুরাণাদি শাস্ত্র এই 
কাল্পনিক ধর্মের প্রবন্ঠক ও উত্তেজক ; উহা কর্ম ফল দেখাই 
অজ্ঞ লোককে নির্বাণ ঘুক্তির পথ হইতে দুরস্থ করিয়। রাখিয়াডে ; 
তাহারা ভোগ বাসনায় না করিতে পারে, একপ কাধ্যই নাই | 
পুরা কালে অশ্বমেধাদি যজ্দে যুদ্ধ বিগ্রহে লক্ষ লক্ষ লোকের 
প্রাণান্ত হইত | প্রবল পরাকন্রান্ত নরপতি্ণ শত অন্থমেপ করিয়া 
ইন্্রত্ব লইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতেন | শান নির্দি যঙ্গ 
করিতে কেহই ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু বস্মিন্‌ কালে কাহারও 
তদুষ্রে ইন্দরন্ব সখ ভোগ হর নাই | নরপভিগণ দুরাঁশার দাঁস 
হইয়| অনর্থক যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইতেন | এক জনের ইন্দ্র 
লাভের নিমিত্ত অকারণ অসংখ্য লোক কাঁলের কবল শায়ী হইত | 
এই কলিষুগে অশমেধ যজ্ছের বিধি নাই,তথাপি,অর্নভোগ কামনায় 
রাজগণ রাঁজসিক বিধানে শত শত ছাগ মেষ মভিষ গ্রড়তি দেব 
দেবীর নিকট বলি প্রদান করিয়া থাকেন | “ অহি'সা পরে 
ধর্মাঃ ৮ এই মহাবাক্য কল্লিত স্বর্লাভের জন্য দাপারণ লোকে 
একেবারে বিস্ৃত হইয়। গিয়াছে | কর্থা করিয়া ফলভোগী' হইব, 
এই ছুরাশাঁর দাস হইয়| এক্ষণকার লোক বাহ্য আডন্গরের সহিত 
কন্ম করিবার মানসে উৎকট পাপ দ্বারা ধন উপার্জন করিডেও 
'কিছুষ্মাত্র কুঠিত হয় না| 
শাস্ত্রে কথিত আছে যে, এক কন্মই আঁনাদ্গিকে জনন্ত কাল 
₹সার আবর্তনে ফেলিয়। রাখে | কর্মকল ভোগের জন্তই পুনঃ 
পুনঃ জন্ম মহা হয়| ডক্জকর্মাই হ্টক বা সংকর্মাই হউক, এক, 
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বাঁর মাত্র করিলে, কোটিকল্প তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে | 
ডন্ত্রে উদ্ত আছে, 
“ দেহে বিনষ্ে তঙকন্ম্ম পুনর্দেহে গ্রলভ্যতে ॥ 
যথা ধেনুসহত্রেষু বংমো বিন্দতি মাতরম্‌ ॥” 

যেমন সহত্র ধেন্ুর মধ্যে একটি মাঁত্র বস থাকিলে, ষে তাহার 
নিজ মাঁতাকে জানিয়া লর,_সেই বপ কর্মের ফলাফল দেহ 
হইতে দেহান্তরে গিয়া থাকে,-অর্থাৎ দেহীর পুনর্জন্ম কোথ! 
হইয়াছে, কর্মফল বসের স্যার তাহা অন্ুবন্ধান করিয়া 
লইতে পারে | ধন ব্যয়ে মুক্তির সম্ভাবনা নাই, কর্মাকাণ্ড করি- 
যাও মুক্তি হয় না| যত দিন জীবাত্মার ও পরমাত্মায় এক জ্ঞান 
ন| হইবে, তত দিন জীবের নির্নাণ মুক্তির কোনও সম্ভাবনা নাই! 
কেবল এক ভোগাভিলাষের জন্ই মানবগণ কন্মকাণ্ড করিয়া 
থাকে | যদিও বেদে কর্মকাণ্ডের কথার উল্লেখ আছে; কিন্তু 
তাহার রীতি পদ্ধতি স্বতন্ত্র! স্মৃতি শাস্ত্র বেত্ারা সেই বেদোক্ত 
কর্মকাণ্ড একেবারে লণ্ডভগ করিয়া দিয়াছেন | তাহারা মানবের 
স্ব্লীভের এত সুলভ উপাঁয় দেখাইয়। দিয়াছেন যে, অতি 
সামান্য কর্মমানুষ্ঠান করিলে, লোকের আঁর নরক যন্ত্রণার ভয়, 
থাকে না| যেমন, লোকে এক বার মাত্র শিবরাত্রির ব্রত করিলে, 
মবত্যুর পর শিবলোকে,»ও অনন্ত ব্রতের ফলে বিষ্টলোকে গমন 
করিবে, এবং যোগে গঙ্গান্সান করিলে ,কোটিকল্প স্বর্গভোগ করিবে 
শাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি প্রলোভন আছে। স্থৃতি শাস্ত্রে এবং 
পুরাণাদি শাস্ত্রে কেবল ভোগের কথাই লিখিত হইয়াছে, নির্বাণ 
মুক্তির সবিশেষ উক্তি নাই |. তত্বদশঠ পণ্ডিতের! লিখিয়- 
ছেণ যে, ভোগাভিলাষের জন্যই বন্ধ করিতে ইচ্ছা হয়, বক্ষ 


আঁস্বভন্ব। চে 


হুইতে ক্রোঁধংদির উৎপত্তি হয়, ক্রোর হইতে ভাঁভঙগান, অভিমান 
হইতে অবিবেক, অবিবেক হইতে তঙ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া 
থাকে | যে আপনাকে আপনি জ্ঞাত নহে, সেই জ্ঞান 7 
একপ অজ্ঞানান্ধকার দুর করা হজ ব্যাপার নহে। 

বেদেও কন্মকাণ্ডের কথার উলেখ আছে সত্য, কিন্তু পৌরণি- 
বের শুদ্ধ কর্মকাণ্ডের প্রাধান্য দেখা ইয়! সাধারণ লোককে জমে 
নিপতিত করিয়াছেন | কন্ম করিতে গেলেই, আঁগনা তাপনি 
ঘোর আঁড়ম্থর আমির উপস্থিভ হয়| কোনও অধুনিক পুরাণে 
লিখিত আছে যে, কলিতে ছুগোংষব করিলে, অন্থমেধ যজ্ঞের 
ফল প্রাপ্ত হওয়। যাঁর; সেই জন্য কঁলতে সান্বিক, রাজসিক ও 
ভামমিক মতে ছুর্গোংমব হইয়া থাকে | যত্ব গুণাম্বিত ব্যক্তির! 
সাত্বিক ভাবে গুজাঁয় ব্রতী হইলে, যাঁত্বিক বিধানামুযায়ী পুজার 
মমস্ত সানী সংগ্রহ করিতে পারেন না; সুতরাং দেবী পুজার 
অঙ্গহীনতা জন্য ক্লৃতীকে ছু্ুভির ভাগী হইতে হয় | রাজধিক 
বিধানের পুজায় অহঙ্কার, মাওসধ্য, ভ্রোধ এবং দন্ত মুণ্ডিমান 
হইয়া দাড়ায় | তাঁমসিক বিধানে কেবল বাহ্য আঁড়ম্বর ভিন্ন 
আর কিছু নাই| তবেই বিবেচন| করিয়া! দেখিলে» কলির অম্থ- 
মেধ ছুগোৌহসব করিতে গিয়া উপ্মামকগণক্ে পদে পদে অধর্থোর 
ভাগী হইতে হয় কি না ৭ দুর্গ দেবীর ত্রিবিধ উপাঁসকেরাই এই 
বচন্মে আপনাদিগের অভীষ্ট মিদ্ধির কামনা করিয়া থাকেন 
যথা) , . রর 

“ বপং দেহি যশ! দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে | 

: পৃভ্রান্‌ দেহি ধনং দেহি নর্বান্‌ কামাংশ্চ দেহি মে 11” 

উপরি উত্ত প্রার্থনায় &মুন্তিং দেহি” এৰপ কথা নাই। 


২০ বিজ্ঞান শাস্তি-কুন্ম। 


কেনই বা থাকিবে ৭ যাহার! ভোগাতিলাষের প্রার্থী, তাহারা 
নির্বাণ মুক্ছির প্রার্থনা করিবে কেনণ ভোগাভিলাষী হইয়া ইহ 
জগতে অবস্থান করিতে গ্নেলে, আমরা কোনও অবস্থাতেই 
নিয়ে ও শান্তির সহিত কাঁল হরণ করিতে পারি না| কারণ, 
ভোগে রোগ তয় আছে, কুলে চ্যুতি ভয় হইয়া থাকে, বিত্বে চির 
কাল রাজাকে ভয় করিয়৷ চলিতে হয়, মানে দৈহ্য ভয় আপন 
আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়। থাকে; এতন্ডিন্ন, বলে রিপু ভয়, 
কপে নারী ভয়, শাস্ত্রে বাদী ভয়, গুণে খল ভয়, এবং শরীর 
ধারণে যম ভয় চির কালই আছে | কেবল আত্মতস্তে মনো- 
নিবেশ করিলে, কোনও কালে ফোনও ভয় থাকে না, যে স্থানে 
তয় নাই, সেই স্থানেই শান্তি ও আনন্দ | 

পরিশেষে শঙ্করাচার্য্য ত্রাঙ্গণকে বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ, আঁত্- 
তন্বদ্শী লোকেরাই একেবারে ভয়শুন্য হইয়। থাকেন | তীহা- 
দিগের রাজ ভয় নাই, দস্থ্যভয় নাই, জাতি ভয় নাই | অন্য কি 
কথা, তন্বী লোকেরা মরিতেও ভয় করেন ন|; কেবল সেই 
সচ্চিদানন্দ ব্রঙ্দে আত সমর্পণ করিয়া মনের আনন্দে কাল হরণ 
করেন | যাহারা এই সংসারকে ব্রঙ্গময় দেখেন, তাহারা এই 
কুকুরকে কি বলিয়া অপবিত্র জ্ঞান করিবেন? যাঁহার মন 
অপবিত্র, সেই এই সংসারে নানা অপবিত্র বস্তু দর্শন করেন | 
ধাহাঁর মন নির্মল হইয়াছে, তিনি জগতের কোনও বস্থুই অঁপ- " 
বিত্রজ্ঞান করেন না| মহাশয়, আপনার বয়ম অধিক হই- 
য়াছে, মৃত্যুর অধিক কাল বিলম্ব নাই, এক্ষণেও আপনার ত্র 
জ্ঞানের উদয় হয় নাই! আপনি কি জানে না! যে, মহাগুলয় 
কালে এই সমস্ত জগৎ ঈচ্খরে লয় পাইবে ৭ সে সময় কি তিনি. 


বিবেক ও বৈরাগ্য ২২ 


অপবিত্র বস্তগুলি আপনাতে লয় পাইতে দিবেন ন৭ বাছিয়া 
অন্যত্র নিক্ষেপ করিবেন ? মহাশয়, যত দিন না আপনার অহং- 
তত্র উদর হইছে, তত দিন আপনি তন্বদশর্ধ লোকের কার্য 
দেখিয়। বির্ক্ত হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে | 

শঙ্করাচাধ্যের কথা শুনিয়। ব্রাঙ্গণ বিস্ময় সাগরে নিমগ্জ হই- 
লেন, এবং সবিনয়ে কহিলেন, বাপু, তুমি কে, আমাকে 
যথার্থ পরিচয় দাও | তোমার কথ! বার্তা শুনিয়া বোধ হই- 
তেছে যে, তুমি সামান্ ব্যক্তি নহ। শঙ্গরাচাধ্য তাহাকে প্রকৃত 
পরিচয় দেওয়াতে, ব্রাঙ্গণ সেই দিন অবধি তন্বজ্ঞানানবশীলনে 
প্রবৃত্ত হইলেন | 


০০ 


বিবেক ও বৈরাগ্য | 


পৃথিবীর চত্ুঙখণ্ডের মধ্যে এই পুণ্যক্ষেত্র ভারত ভূমির 
পুরা কালের পণ্ডিতগণ বিবেক ও বৈরাগ্যের উপর যত দুর 
সম্মান প্রকাঁশ করিয়া গিয়াছেন, বোধ হয়, পৃথিবীর অন্য 
কোনও দেশের লোক কর্তৃক এৰপ হয় নাই | বিশেষ বিবেচন। 
করিয়া দেখিতে গেলে, ইউরোপ খণ্ডে বর্তমান কালে বিবেক ও 
বৈরাগ্যের কথা এক দিনের জন্যও কোনও সমাজে উ্থাপিত হয় 
না| ভারতবর্ষে বিবেক ও বৈরাগ্যের নাম আছে, গ্রন্থ আছে, 
এবং অনেক আঁদর্শ*উপদেষ্টাও আছেন; কিন্তু প্ররুত প্রস্তাবে 
বিবেক ও বৈরাগ্য লোকের মনে উদ্দিত হওয়া] স্ুকঠিন | 

এক্ষণে দেখ! যাঁউক, কিৰপ শ্স্ত্রীনুবর্ভী হইয়া চলিলে, 
আমরা শান্তি স্বখের অধিকারী হইতে পারি | প্রথমত নীতি 


৭৮ বিঙ্ঞান-শাস্তি-কুইুম। 


শাস্ত্রের আশ্রয় লইলাঁম; কিন্তু ভাহাঁতে বিবেক ও বৈরাঁগ্টের 
উদ্য়ের কোনও সম্ভাবনা নাই | বাল্যকালাঁবধি আঁমরা অনেক 
নীতিগর্ভ পুস্তক পাঠ করিলাম, ও নীতিজ্ঞ লোকের মুখে অনেক 
নীতি কথ! শুনিলাম ; কিন্তু তাহাতে ত আনাঁদিগের চিত্ত শুদ্ধি 
হইল না, হৃদয়ে শান্তি আসিয়া আশ্রয় করিল ন1| দ্বিতীয়তঃ, বদি 
প্রচলিত ধর্মাশীস্ত্ের বিবানানুসারে ধর্ম কর্ম্মে রত হই, তাহা হই- 
লেই, কি মন নির্মল হইবে, চিত্তের চাঞ্চল্য দুর হইবে? তাহাই 
বাকি ৰূপে সম্তব বলিয়া ধরি | প্রথমতঃ, ধর্মশা্ের নিয়ম 
পালন অতিশয় আয়াসসাধ্য| ধর্ম কর্মের আয়োজন করিতেও 
লৌকদিগকে বৎপরোনাস্তি ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়| সকল স্থানেই 
উপাঁপন। ভেদে এক ধর্মাক্রান্ত লোক অন্য ধর্মাক্রান্ত লোকের 
দহিভ চির কালই বাধিত 91 করিয়া আগিতেছেন | এমন কি, 
কোনও কোনও সময়ে এক সম্প্রদায় অস্ত্র ধারণ করিয়৷ তন্য সম্প্র- 
দায়ের সহিত ধর্ম লইয়| সমরেও প্রবৃত্ত হইয়! থাকেন | তবেই 
ধর্মের জন্য যদি অস্ত্রধারী হইয়া নমরে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাহা! 
হইলে, সে ধর্মে বৈরাগ্য ও শান্তি কৌথায় পাইব ৭ স্থতরাং 
স্বাকার করিতে হইবে যে, পুর্বোক্ত ৰপ ধর্মাশাস্ত্েও শান্ত নাই | 
তবে কি গৃহত্যাগ করিয়া অরণ্যে গ্রাবেশ গুর্কাক পর্ণকুটারে বাস 
করিলে, বিবেক, বৈরাগ্য ও শান্তি আমার স্ব্দয় মন্দিরে, বিরাজ- 
মান হইবে ৭ তাহারই বা সম্ভাবনা কই ৭ পুরাণাদি পাঠ 
করিয়। দেখ! গিয়াছে, মহর্ষিগণ চির কাল পবিত্র তপোবনে বান 
করিয়াছেন, অনেক সময়ে হরীতকী, আমলকী ও গলিত পত্র 
ভক্ষণে প্রীণ ধারণ করিয়াছেন, শীভে জল মধ্যে ও গ্রীষ্মে চারি 
দিকে অনল জ্বালিয়। তপশ্চরণ করিয়াছেন ; এক কথায় বলিতে 


বিবেক গু বৈরাগা । ২০৯ 


গেলে, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিবার জন্য মহাঁমহোপাধ্যায় মহার্ধগণ 
নাঁধ্যান্থসারে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই; তথাপি, তাহাদিগের 
মধ্যে অনেকে অগ্নরাগণের চাঁতুরীজালে পড্িয়া যোগন্রষ্ট হইয়া- 
ছেন, কেহ ৰা সামান্য কারণে ক্রোধ প্রন্ডন্ত্র হইয়া এক এক 
জন সদাশয় ও শরণাগত প্রতিপালক রাজার সর্বনাশ করিয়া 
ছেন | আবার, দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও খষি অন্য এক খষির 
নহিত শত্রুতা! করির! তাহার পুল কলত্রাদির প্রাণ বিনাঁশ করি- 
য়াছেন | ছুর্মাসার ম্যায় কোপন স্বভাব খষি পুরাণাদি শাস্ত্রে 
আর দেখিতে পাঁওয়। যাঁয় না| হিনি ব্রন্তেজে ও তপোবলে 
লঘু পাপে লোককে গুক দণ্ড দিতেন | পরাশর অনু বীবর্‌ 
কণ্ঠাকে হরণ করিতে কিছু মাত্র কুঠিত হন ন।ই | যদি অরণো 
বাঁস, গলিত পত্র ভোঁজন ও ইন্ড্রিয় নিগ্রহ করিয়াও সংসার্- 
ত্যাগী খষিদিগের এই ৰূপ বিভ্রন ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে, 
গৃহ ত্যাগ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলে, আমাদিগের কি ফল 
হইবেণ যাহার শরীরে ক্রোধ আছে, কাম আছে, এবং হিংস! 
দ্বেষ আঁছে, তাহার মনে কি প্রকারে শান্তি স্থান প্রাপ্ত হইবে? 
যাহার ক্ষমাগুণ নাই, তাহাকে বিবেকী কি প্রকারে বলিব ৭ 
ধাহার| মধ্যে মধ্যে রাজপ্রাসাদে প্রাবিষ্ট হইয়! ন্রপতিগণের পুজ। 
গ্রহণ করিতেন, তথায় 'কিঞ্চিম্সাত্র সেবার ত্রুটি হইলে, শাঁপ দিয়া 
'আঙ্গিতেন, ভাঁহাদিগের আবার বৈরাগ্য কোথায় ৭ তবেই বোধ 
হইতেছে যে, সর্কভ্যা্গী হইয়া অরণ্যে বাঁস করিলেও দর্বাতো- 
ভাবে শান্তি সম্তোগের সম্ভাবনা! নাই | তবে কোথায় শান্তির 
দেখা পাঁইব? কি প্রণালীতে অর্চন! করিলে, শান্তিদেবী আমার 
প্রতি গ্রসন্গা হইবেন? এই সংসারে কোনও কালে কেহই কি 
৯৭ 
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শাপ্তি লাঁভ করিভে পান নাই ৭ তবে তর্কের দাস হইয়। আমা- 
দেরই কি সকল বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে? যে সকল 
স্থানে অনুক্ষণ শান্তিদেবী বিরাজিত হইতেছেন, আমি মনে1- 
মধ্যে নিরর্থক তক করিয়া কি সেই সকল স্থানের সমীপবর্তী 
হইতে পারিতেছি না? নীভিজ্ৰেরা বলিয়াছেন, অধ্যবসায় সহ- 
কারে চেষ্টা করিলে, যিনি ষেৰপ বাসনা করেন, তাঁহার ভাহা 
অবশ্যই সিদ্ধ হয়| 

যদিও গৃহ পরিত্যাগের বিকদ্ধে আমরা অনেক কথ? বলিলাম, 
ডথাপি, মহাম্ ভব ব্যক্তিবৃন্দের কথা একেবারে অলীক ও যুক্তি 
বিহীন বলিয়া বোধ হয় না| তাহার! চির কাল এক ভাঁবে বলিয়! 
আমিতেছেন যে, অরণ্যবাসী মুনি খষিরাই যে শন্িনুখ সম্ভোগ 
রিয়া থাকেন, গৃহীর পক্ষে কোনও কালেই ভাহা ঘটিয়া উঠিবার 
নহে | এই সার কথার উপয়েও অনেকে এপ তর্ক উপস্থিত 
করেন যে, এক শীন্তিস্থখের জন্য সকলের দংসার ত্যাগ কর! 
ঈশ্বরাভিপ্রেত নহে ; দকলেরই সংসারে বিরাঁগ হইলে, সংসার 
চনিবে কেন ৭ এবপ তর্কের উত্তরে অবশ্থা বল! যাইতে পাঁরে 

সংসার চলুক আর নাঁই চলুক, তাহাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি 
কি? এত কাল যে চলিল, তাহাতেই বা সাধারণের কি উপকার 
হইয়াছে ৭ সাধারণ কথায় যাহাকে সাংসারিক সখ বলিয়া! থাকে, 
সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটিবার নহে | তবে জন কতক লোঁকৈর 
স্থখের জন্য জগৎ শুদ্ধ লোক কষ্ট ভোগ করিবে কেন? বিবেচন] 
করিয়| দেখ, দিলীশ্বর শাহ জাহানের মযুরাসন নির্মাণ কালে কত 
লোকের সর্বনাশ হইয়াছিল | তিনি সর্বাতোভাবে সুখী হইবার 
জন্য প্রায় সমস্ত ভারতবাসীকে যৎগরোনাস্তি পীড়ন করিয়া- 
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ছিলেন | তবে কতিপয় রাজা ও প্রধান লোকের জন্য পৃথিবীর 
অধিকাংশ লোক মস্তকের ঘন্ম পদতলে নিক্ষেপ করিবে কেন? 
যাহাদিগের সুখের সম্ভাবনা আছে, ভাহাঁরাই সংসার ককক | 
াহাদিগের পক্ষে এ সংসার হিংস্রজন্ত গুণ ভয়ানক অরণ্য তুল্য, 
তাহারা যে স্থানে শীন্তিদেবী বিরাজমান আছেন, সেই স্থানে গিয়| 
মনংপ্রাণ শীতল করিবেন | যেখানে অনায়ালভ্য কল মুলে 
উদর পুর্ণ করিতে পাইবেন, সেই খানেই ধাঁইবেন | যেখানে 
ক্রোধ নাই, দ্বেষ নাই, হিংসা নাই, অহঙ্কার নাই, দস্ত নাই, 
আত্মগরিম| নাই, এবং পীড়ন নাই, সেই সুখময় ও শান্তিগদ 
স্থানে গিয়াই জীবনের অবশিষ্ত কাল এক ঈশ্বরচিন্তায় অভি- 
বাহিত করিবেন। 

যাহার ধন নাই ও গ্রতুত্ব নাই, এ সংসার তাহার পক্ষে বিষ- 
ময় তড়াগ, প্রত্বলিত অনলকুণ্ড ও কালসর্পের বিবর ; এ অয় 
নক স্থান তাহার পক্ষে আশ পরিত্যজ্য |. যাঁদ কেহ বলেন, 
অরণ্যের কণ্র নংনারীরা সহজে সহ্য করিতে পাঁরে না; এ কথ! 
নিতান্ত অন্যায় ও অমুলক | ইহা সত্য যে, শয্যার অভাবে অরণ্য 
বাসীকে তৃণশব্যায় শয়ন করিতে হয়, উপাধানের অভাবে বাহুর 
উপর মস্তক রাখিতে হয়, উপাদেয় বস্তুর অভাবে বনফল ও 
গ্রলিত পত্র ভক্ষণ করিতে হয়, জলপাত্রের অভাবে অঞ্জলি গুরিয়। 
জল্ পান করিতে হয়, এবং গৃহের অভাবে খিরিগুহায় ও তক- 
কোটরে বাস করিতে হয় ; কিন্তু বিবেচন। করিয়। দেখিতে গেলে, 
ধনহীন গৃহস্থেরা সংসারাশ্রমে থাঁকিয়াও ত এই নকল কষ্ট ভোগ 
করে| উত্তম শয্যার অপ্রতুলে তাহার] ভৃণশয্যায় ( মাছুর বা 
কুশাসনে ) শয়ন করে, উত্তম বন্ত্রের অপ্রতুলে জীর্ণ ও মলিন ব্ 
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পরিধান করে, উপাদেয় খাদ্য সামগ্রীর অভাবে যথা কালে শাক 
ংযোগে কদন্ন ভোজন করে, উত্তম জলপাত্রের অভাবে মৃগ্ময়পাত্ত 
ব্যবহার করে, আবার তাহাদের বাঁসগৃহ দেখিলে, তাহা৷ অপেক্ষ। 
গিরিশুহ শত অংশে উৎকৃষ্ট বলিয়! বোধ হয়| নির্ধনের পক্ষে 
গৃহ অপেক্ষা বনের সমস্ত বিষয় অনায়াসলত্য ; কিন্তু গুহে 
থাকিলে, সেই কদনন, তৃণশষ্যা, ও ভগ্ন কুটীর প্রভৃতিও আয়োজন 
করিয়া লইতে লাঞ্ছনার অবধি থাকে না| এপ অবস্থাপন্ন 
লোকের সংসার অপেক্ষা অরণ্যে বাস যখন অধিক শীস্তিগ্রদ, 
ভখন এ মংস|র তাহাদিগের পক্ষে আশু পরিত্যাগ করাই যুক্তি। 
অন্য এক সম্প্রদায় বলেন যে, দারিদ্র্য অবস্থাপন্ন হইলেও 
একেবারে হতাশ হওয়া ও গৃহ ত্যাগ করা নিতান্ত কাপুকষের 
কার্য | ধের্যের সহিত সাংসারিক কষ্ট সহ্য কর, এবং অধ্যবসা- 
য়ের সহিত আপনার উন্নতিকল্পে বত্্শীল হও, তাহা হইলে,সহস্তর 
দরিদ্রের মধ্যে অন্ততঃ দশ জনেরও অবস্থার পরিবর্তন ঘটিবার 
সম্ভাবনা আছে! এপ প্রম্মের আর এক পক্ষীয় লোঁক এই 
প্রত্যুত্তর দেন যে, আমর! দরিদ্রের ষন্তান বটি, কিন্তু বাল্যকালা- 
বধি সমূহ যত্বু ও পরিশ্রমের সহিত ৰিশেষ পে বিদ্যার্ছদন করি- 
য়াঁছঃ তথাপি, এ পথ্যন্ত সমাজে আদরণীয় হইতে পারিলাম 
না| কেন পারিলাম ন| ? কতকগুলি পন্পাতী লোকে আমা- 
দিগকে মন্তক উন্নত করিতে দিতেছে না| ভাহারা মুখ ধনীদ্দিগর ' 
যথেষ্ট পুজা করে, কিন্তু আমাদিগের ছুঃখে ছুংখও প্রকাশ 
করে ন1; যেহেতু আমরা সহায় ও জম্পদ বিহীন| যখন 
সম্পদ্ই মংসারের এক মাত্র পুজ্য হইয়া উঠিয়াছে, তখন সক্গদ 
ও মহাঁয় বিহীন লোকের কোনও কালেই উন্নতির সম্তাবন। নাই। 
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সংসার আমাদিগের দিকে চাহিল না, আমরা সংসারের দিকে 
চাহিব কেন? সংসারে থাকিয়া সামান্য অর্থের জন্য নীচা- 
শর ধনীদিগের স্তরতি পাঠ করিয়া বেড়াইব কেন? আমরা 
সংসারের স্ম্ত সম্পদ ও সহায় বিহীন লোক লইয়া অন্যত্র 
বাদ করিব| ধনীরা আপনাঁদিগের প্রয়োজনীয় বিষয় আপ- 
নারাই প্রস্তুত করিয়া লউক| ধনীর আধিপত্য ধনীরাই দেখুক, 
আমরা স্বভাবের শোভা সন্দর্শনে আত্মা ও মন সর্কাতোভাবে 
তুপ্ত করিয়া জীবনযাত্র। নির্ধমাহ করিব, তথাপি, এ পাপ সংসারে 
থাকিব না| 

পাঠকগণ, এৰপ ভাবিবেন ন| ষে, জগৎ শুদ্ধ লোক সংসারে 
অশ্রদ্ধা৷ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিবে | কাহার সাধ্য এই মীয়া- 
ময় সংসার পরিত্যাগ করে! কখনও কখনও ছুই চারি জনের 
মনে সংসার বৈরাগ] উদয় হয় সত্য, কিন্তু সে মনের ভাব অতি 
অল্প কালেই লোপ পাইয়া থাকে | যখন সংনারে বিলক্ষণ 
অপ্রতুল হইয়]| পড়ে, উত্তমর্ণগণ ভাঁড়না করিতে আরম্ভ করে, 
গৃহিণীর্‌ বাক্যবাণে শরীর জর্জরীভূত হয়, সেই সময় এক এক 
বার মনোমধ্যে ক্ষণপ্রভার ম্যায় সংসার ত্যাগের কল্পন। উপস্থিত 
হয়; কিন্তু সেই অপ্রতুল কিছু মাত্র হ্রাস পাইলেই, আর পুর্বের 
ভাব ম্মরণ হয় ন| | এক মায়াই হইয়াছে আমাদিগের চরণের 
দঁচ লৌহ শৃঙ্বল| এই শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া সংসার ত্যাগ করা কি 
নামান্ জ্ঞানের কার্যাশ পুরাণ :ও ইতিহাসাদিভে দেখিতে 
পাওয়া যায়, এক এক জন রাজ তাহাদিগের বিপুল বিভব ও 
বিস্তীর্ণ রাজ্য সত্বেও সংসারকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া অরণ্যে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন | তাহারাই যথার্থ বিবেকী, এবং তাহা- 
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রাই বৈরাগ্য ধর্মের পরাকাষ্ঠা দর্শাইয়া গিয়াছেন | যাহাঙ্দিগের 
বান্ধব নাই,বিভব নাই, এক কথায় সংসারে কিছু মাত্র স্থখ নাই, 
ভাহারাও যদি কখনও হয়, এই এক আশার উপর নির্ভর করিয়! 
ছুঃসহ ছুর্দশ1! ভোগ করে, তথাপি, এ গাপ সংষার পরিত্যাগ 
করিতে চাঁহে না | আশার কি চমৎকার শক্তি ! আশা কল্পতক হইয়া 
নিধনকে ধন দিতেছে, পুভ্রহীনকে পুত্র দিতেছে, চির রোগীকে 
সুস্থ করিতেছে, এবং চিরবিরহী দম্পতীর একত্র বশ্মিলনে তাঁহা- 
দিগের ছুর্বিষহ বিরহ বেদনা এক কালে দুর করিয়া দিতেছে | 
যিনি এই আশাকে মানবের মনে আবিভূত করাইয়াছেন, তিনিই 
ধন্য | যদি এই আশা ক্ষুদ্র ভদ্র ষমস্ত লৌকের মনে না থাকিত, 
ভাহ! হইলে, অক্লেশে বহ্ষংখ্য লোক এই সংসার পরিত্যাগ 
করিয়া যে নিবিড় অরণ্যে বাস করিত, তাহাতে আর বংশয় নাই | 

যত ক্ষণ লোকে স্থার্থ ত্যাগ করিতে না পারিবে, তত ক্ষণ 
কেহই শান্তি ভোগ করিতে পাইবে না| এক স্বার্থ হইয়াছে 
আমাদিগের মনঃপ্রাথ আকুল করিবর প্রধান হেতু | যেমন 
বিষুঃ দশ অবতার ৰপে সংসারের লোককে বিমোহিত করিয়া" 
ছিলেন, ও ভগবতী দশ মহাবিদ্যার ৰপ ধারণ করিয়া মহাঁযোগী 
মহাদেবের মন আকুলিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই ৰপ এক 
স্বার্থই এই সংসারে নান! মুর্তি ধারণ করিয়! মোহান্ধ ব্যন্তি- 
বুন্দকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে | যদি স্বার্থ ত্যাগ ৰরিভে 
পার, ভাহ! হইলে, অনেকাংশে মোহান্ধফার দুর হইবে, বৈরাগ্য 
আিয়| আপনা আপনি মনোমন্দিরে উদ্দিত হইবে, এবং চিত্ত 
স্থির ভাঁব ধারণ করিবে | কেবল এক স্বার্থ লইয়াই সংসারে 
তমুক্ষণ তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইতেছে | রাজায় রাজজায় যুদ্ধ 


ধিবেফ ও বৈরাগায | ২১৫ 


কেন? স্বার্থের জন্য; ভ্ঞাতি বিরোধ ও ত্রাতু বিরোধ উপস্থিত 
হয় কেন? স্বার্থের জন্য; বিদেশ বাঁসে মহাকষ্ট ভোগ করিতে 
হয় কেন? কেবল এক স্বার্থের জ্য £ লোকে হিতাহিত জ্ঞান 
শুন্য হইয়া পরম্থ হরণ করিতে উদ্যত হয় কেন? পরপীন্ডক হয় 
কেন? পরদার হরণ করে কেন? স্বার্থ ভিন্ন ইহার আর কিছুই 
কারণ নাই| সেই স্থার্থ একেবারে পরিত্যাগ কর, অনেফাংশে 
মন শান্ত হইবে | | 
পুর্বে বল! হইয়াছে যে, নীতি শিক্ষায় মনের শান্তি হইবে না, 
কাল্পনিক ধর্ম কর্মে মনের শান্তি হইবে না, নান! শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য 
লাভ করিলেও শান্তির দর্শন পাঁইবে না, অরণ্য বাসেও একেবারে 
প্ররৃত্ভির নিরৃত্তি হইবে না | সুযোগ পাঁইলেই মন মত্ত হইবে, 
মনের দোষে দীর্ঘ কালের জপ ভপ এক দিনে ভষ্ হইয়া যাইবে | 
মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া একেবারে শান্তি ভোগ এক প্রকার 
অসম্ভব বলিয়া ধরিতে হয় | তবে কি শান্তি ভোগের উপায় 
নাই? আছে, কিন্তু সে উপায় অবলম্বন করা সামান্য লোঁকের 
কার্য নহে | অগ্রে আপনার মনকে পরীক্ষা কর, মনকে সর্বা- 
তোভাবে আয়ত্ব কর, তাহার পর শান্তি ভোগের আশ করিও | 
মনুষযের মন দিলীর ছুরৃত্তি বাহশাহদিগের অপেক্ষাও অশাসিত, 
মস্ত মাতঙ্গ অপেক্ষাও" দুরন্ত | এই ভয়ানক মনকে যদি কায়- 
মনোধত্রে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পার, তাহা হইলেই বিবেক, 
বৈরাগ্য ও শাস্তির দর্শন পাইবে | 
ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতির জঞ্চার, এবং ভোগবাসনার 
মিবৃত্তি না হুইলে, এই নংসারকে কখনই মায়াময় ও অসার জ্ঞান 
হয় না| শাক্য দিংহের মনে প্রথমতঃ এই ৰপ চিন্তা উপগ্থিত 


২১৩ বিজ্ঞান-শান্তি-কুহুম | 


হয়, আমি পিতৃ রাজ্যের অধীশ্বর হইব, আমার ভাগার ধন 
রত্বে পরিপূর্ণ হইবে, সহত্র সহজ লোকের উপর আমি একাঁধি- 
পত্য করিব, প্রজাপুঞ্জ আমাকে ধাশ্মিক ও প্রজা বংসল 
ভূপাঁল বলিয়! অনুরাগ করিবে, তথাপি, আমার মনে শান্তির 
উদয় হইবে না| এক্ষণে এই সকল সুখ সম্ভোগ নিতান্ত অলীক 
বলিয়া বোধ হইডেছে | যদিও আমি রাজা হইব, সংসারে 
প্রভুত্ব লাভ করিব, আমার ভাগারে ধনের অপ্রতুল হইবে 
না, যখন যাহা অভিলাষ করিব, প্রায় তৎক্ষণাৎ তাহ সম্পন্ন 
হইয়া যাইবে; কিন্তু আমি ইহা এক বার তাবিতেছি না যে, 
আঁমাঁকে এক দিন মৃত্যু মুখে পতিত হইতেই হইবে | রোগ, 
শোক, জর! ও মৃত্যু এই চারটির হস্ত হইতে আমি কখনই নিস্তার 
লাভ করিতে পারিব না| কেবল আমি পারিব না এপ নহে, 
মানব মাত্রেই পারিবে না; এ চারিটি বিষয় ক্ষুদ্র ভদ্র, পাপী 
পৃণ্যাত্মা, উচ্চ নীচ এবং ধনী দরিদ্র সকলের পক্ষেই সমান ; 
কাহারও প্রতি অনুকুল এবং কাহারও প্রতি প্রতিকূল নহে | 
যদি সংসারের নিয়ম এই ৰূপ হইল, তখন আমাঁতে ও এক জন 
পর্ণশাল। নিবাসী ভিক্ষুকে প্রভেদ কি৭ তাহার যদি শরীর সুস্থ 
হয়, আর আমি রাঁজ্যম্বর হইয়াও যদি আমার শরীর কগ্ন হয়, 
তাহা হইলে, আমার অবস্থা! তাহার 'অবস্থা অপেক্ষা অনেক 
পরিমাণে নিক্কঃ বলিয়া ধরিব | যখনে ইহ সংসারে 'জরা, 
মৃত্যু, রোগ, ও শোক হইতে কাহারও নিস্তার নাই, তখন 
আবার রাজা প্রজায় প্রতেদ কি? রাঁজ1 বলিয়া আমি যে এশ্ব- 
ধ্যের অহঙ্কার করি, কলা শোকে উত্তপ্ত হইলে, সেই ধঁথ্ধ্য ভোগ 
বিষবৎ বোধ হইবে | এই শরীর জরা জীর্ণ হইলে, এই অখণ্ড 


বিবেক গু বৈরাগ্য। ুঞ 


ভূমগুলের একাধিপত্য পাইলেও সাংদারিক স্থখ ভোগের কিছু 
মাত্র ক্ষমত| থাকিবে না| শরীরের গ্রন্থি সকল শিথিল হইয়। 
পড়িবে, মল মুত্র পরিত্যাথের স্থান অস্থান বোধ থাঁকবে না, 
উপাদেয় খাঁদ্য সামগ্রী ভোজন করিলেও তাহা পরিপাক পাইবে 
না, শ্লেক্সাভে শরীর আচ্ছন্ন হইয়া থাকিবে, এবং জ্ঞান বুদ্ধি 
বিলুপ্ত প্রায় হইয়া যাইবে | আমার এই শরীর জরার় জী 
হইবার আর অধিক কাল বিলম্ব নাই; কিন্তু ভোগাভিলাষ সম 
ভাঁবে থাকিবে; বিষয় বাসন] কিছু মাত্র তৃপু হইবে না| নিশ্চয় 
বুঝিতে পারিতেছি, অতি অল্প কালের মপোই এই জগ পরি- 
ত্যাগ কদ্ধিতে হইবে ; তথাপি, রাজ ভাগারের বিপূলার্থের কিয়- 
ংশও সজ্জনের সাহাযার্থে ব্যয় করিতে পারিতেছি না| যদিও 
দিন দিন ম্বত্যু নিকটবর্তী হইতেছে, কিন্তু আমি অজর ও অমরের 
স্যায় নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি। আমার কি কিছু মাত্র 
বিবেচন। শক্তি নাই? কাহার জন্ আমি ধন সঞ্চয় করিতেছি ? 
কাহার জন্য আমি এই বিস্তীর্ণ রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণ দ্বারা চরম 
কাল ও পঞ্রাঁপকার বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছি ৭ জার না, আর 
না| পিতা মাতা স্ত্রীপুত্র আত্মীয় বন্ধুরা মোহ পাঁশে বন্ধন 
করিয়া আমকে বিলক্ষণ খাটাইয়! লইভেছেন | এক্ষণে আনি 
এই মোহ পাঁশ ছিন্ন করিলাম, রাঁজ্যধন তৃণ তুল্য জ্ঞান করিয়া 

গলিক্লাম | 
শাঁক্য সিংহের মনে এই কপ চিন্তার উদয় হওয়াতেই ভিনি 
মোহপাশ ছিন্ন করিয়াছিলেন | চৈতন্যদেবের বাল্য কাঁলে নানা 
শান্তর অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গেই মনঃক্ষেত্রে বিবেক ও বৈরাগ্য বদ্ধিত 
হইয়। উঠে | তিনি যদিও গ্রক্কৃত প্রস্তাবে বেযাগ্য ধর্ম যাজন 

ত্৮ 


২১৮ বিজ্ঞান-শান্তি-কুস্ৃম | 


করিয়। বেড়াইয়াছিলেন, কিন্তু শাক্য সিংহের ন্যায় তাঁহাকে ভ্যাঁগ 
স্বীকার করিতে হয় নাই। রাজ্য ভোগের পর কঠোরত। অব- 
*হছন করা সহজ ব্যাপার নহে | 
যে ছুই জন মহাত্সার কথা উপরে বর্নিত হইল, প্ররত 

প্রস্তাবে ভবাহাদিগেরই মনে বিবেক ও বৈরাগ্যের উদয় হইয়া- 
ছিল | এক্ষণে গৃহত্যাগে অনেক কপটতা দুষ্ট হয়! ভারতবর্ষের 

মধ্যে যেকপ ভণ্ড যোগী ও সন্ন্যানীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে ও 

হইতেছে, পৃথিবীর আর কোনও বিভাগে তদ্রুপ দৃষ্ট হর না| 

“নও রাজনীতিজ্ঞ দূরদর্শী পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে, গৃহত্যাগীর 
অধিক্যই ভারতবর্ষের অবনতির একটি প্রধানতম কারণ | পুর্ব 
কালের ধর্মশান্ত্রবেতারা চরম বিবেচনা ন] করিয়া বৈরাগ্য 

ধর্মের বি্ক্ষণ পোঁষকতা করিয়া শিয়াছেন | শাস্ত্রে দিখিত 

আছে যে, গৃহস্থের ছার হইতে যদি অতিথি বিমুখ হয়, তাহা 
হইলে, গৃহস্থের সমস্ত ক্রিয়া কাণ্ডের ফল লোপ হইয়া চরমে 
অধোগতি হইবে এই জন্যই হিন্ছু ধর্মাবলম্বীরা যে কোনও 
প্রকারে হউক অতিথির বাঁসনা পুর্ণ করিতে বাধ্য হন |, শাস্ত্র- 

কারের ভিক্ষাজীবী লোকের পক্ষে এই ৰপ নানা অনুকুল নিয়ম 

করিয়াছেন বলিয়াই, অধুনা ভারতবর্ষে এতাধিক কপট বৈরাগী 

ও ভিক্ষুকের আধিক্য হইয়া উঠিয়াছে। *কপটাদিগের দৌরাস্ম্য 

এত দুর প্রবল হইয়] উঠিয়াছে যে, গৃহস্থগণ আর শাস্ত্রীয় নিয়ম 
রক্ষা করিতে পারিতেছেন না| পুর্ব কালে ভারতবর্ষে বৈরাগ্য 

ধন্ম অনন্ত স্বর্গ লাভের সোপান বলিয়। অবধারিত ছিল; কাল. 
প্রভাবে সেই ধর্ম অলনদ্িগের জীবন ধারণের একটি প্রধান 

উপার হইয়া দ্াড়াইয়াছে | যাহারা বিষয় বাসনায় অগ্নি দিয়া 
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বৈরাগ্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কেবল মাত্র উদরের জন্য ভাহারা 
যদি গৃহস্থের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হন, দেই ৰপ অতিথিকে 
বিমুখ করিলে, গৃহস্থগণের গাতক আছে; কারণ, উদাসীনগণের 
সাহাধ্যার্থে শান্্রকারের৷ শাস্ত্রে নানাবিধ বিধি দিয়া গিয়াছেন | 
সেই সকল বিধি অনুসারে চলিতে গেলে, এক্ষণে গৃহস্থ লোক- 
কেই বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ করিতে হয়| শান্ত্রকারেরা ছুই গ্ুহর 
পর্য্যন্ত ভিক্ষাজীবী লোকের ভিক্ষার সময় অবধারিত করিয়া দিয়া- 
ছেন; কিন্তু এক্ষণে সেই ভিক্ষার কাঁলাকাল নাই | রজনী 
দ্বিতীয় প্রহরের সময়েও ভিক্ষুকগণ “দেহি দেহি” রবে গৃহস্থের 
দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছে | শীন্ত্রবারেরা যে অভিঞ।য়ে ভিক্ষা 
দানের পোষকতা করিয়া গিযাছিলেন, কাল প্রভাবে ভাহা। বিপ- 
রীত হইয়] উঠিতেছে | এই সময়ে ভিক্ষা একটি ব্যবসায়ের মধ্যে 
পরিগণিত হইয়াছে বলিলেও অস্ভযুক্তি হয় না| যাহারা সঞ্চয় 
না করা কেবল উদরের জন্য ভিক্ষা করে, ভাঙ্রাই বথার্থ 
ভিক্ষা প্রাণ হইবার পাত্র; কিন্তু সেকপ ভিক্ষুক অভি বিরল| 
ছাদশ জন গৃহস্থের গৃহে ছাদশ নুষ্টি ভিক্ষা, করিলে এক জন 
লোকের পর্য্যাপ্ত ভোজনোপযোপী তগ্ডল নংগৃহীন হইতে পারে, 
শাস্্রকারেরাও তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছেন | কোনও স্থানে 
লিখিত আছে ষে, ভিন্ষুকেরা এক দিনের পর্যাপ্ত আহার সংগহ 
' কন্ধিয়া রাখিতে পারিবে, ইহার ভধিক সঞ্চর করিলেই তাহা- 
দিগকে গৃহস্থের মধ্যে, পরিগণিত করিতে হয়; সুতরাং তাহারা 
রাজকর দিতে বাধ্য হইবে | | 
আগাদিগের শী্ছের অভিপ্রায় কোনও ত্রমেই মন্দ বলিভে 
পারি না; কেবল কাল মাহাঁঝযে লোভের আধিক্য হইরা 
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উঠাতে শাস্ত্রের যথার্থ ভাৎপর্য্য বিনষ্ট হইয়! গেল| 'অভাঁথ 
বিনুখ করিও না._এই শান্ত্োপদেশ কয় জন গৃহস্থ প্রতিপালন 
করিতে পারেন? গৃহস্থের কথা দুরে থাকুক, ধনীরাও সর্কতো- 
ভাবে এক্ষণকার যাঁচকের যাজ্দ্রা পুর্ণ করিতে পারেন না| গৃহস্থ 
শ্রদ্ধ। করিয়া যাঁহা দিবেন, যাঁচক হাস্য বদনে তীহাই গ্রহণ 
করিবে, শাস্ত্রের এই অভিপ্রায়; কিন্তু এক্ষণকার যাঁচকগণ সে 
গুক্কতির লোক নহে, ভিক্ষাপাত্র পরিপুর্ণ করিয়া দিলেও তাহার! 
পরিতুষ্ট হয় না| যাহারা অধিক আগ্রহ সহকারে ভিক্ষা দেন, 
যাঁচকেরা তাহাদিগকেই অধিক পরিমাণে বিরক্ত করিতে আরস্ত 
করে। 

পুরা কালের দাভাঁগণ দান করিবার পাত্র অনুসন্ধান করি+ 
যাও পাইতেন না| কোনও পুরাণে উল্লেখ আছে, এক রাজ! 
গঙ্গাতীরে শত মণ স্বর্ণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন | সেই স্বণ দরিদ্র 
ত্রা্মণগণের হস্তে শ্যস্ত করিয়৷ পতি পড়ীতে জল গ্রহণ করিবেন, 
মনস্থ করেন।| কিন্তু সূর্যাস্তের অর্ধ দ্‌ও পুর্ব পর্য্যন্ত রাজ] ও 
রাজ্জী এক জনও যাঁচক প্রাপ্ত হইলেন না; স্ৃতরাং, নে দিন 
তাহারা অনশনে রহিলেন | পর দিন নগর মধ্যে ঘোষণা 
করিয়া দিলেন যে, আমরা অনশনে বর্ণনাতীত কষ্ট ভোগ করি- 
তেছি, যাঁচক ব্রান্মণগণ আিয়। আমাঁদিথের দান গ্রহণ ককন | 
আগাঁদিগের উৎসগীক্কত স্বর্ণ যাহারা গ্রহণ করিবেন, তাহাদিগকে 
আরও যথোচিত পুরস্কার দেওয়া হইবে | রাজকীয় ঘোষণা শুনিয়া 
এক জন উন্নতমনা দরিদ্র ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবিলেন যে, আমি 
সপরিবারে সমূহ অন্ন কষ্ট পাইতেছি, রাজার দান গ্রহণ করিলে, 
এক্ষণে তৎসমুদয় ক দুর হইয়] যাঁয়| কিন্তু কি করি, ব্রাহ্মণের 


-্ 


বিবেক ও বৈরাগ্য। ২২১ 


পক্ষে ভণ্ডুল দান গ্রহণই শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে। ব্রাঙ্মণ হইয়া 
স্বর্ণ দান গ্রহণ করিলে, শরীরে ব্রদ্ধণ/দেৰ থাকেন না; অতএব, 
ব্রাঙ্মণত্ব বিসর্জন দিয়] স্বর্ণ গ্রহণ করিতে পারিৰ না| যাঁচকের 
অতাবে অনশনে রাজা রাজ্ঞীর সে দিনও প্রায় অতিবাহিত হয়, 
এমন সময় এক জন স্ুরাপায়ী ও বেশ্বাসক্ত ত্রাঙ্মণ আসিয়! 
নৃপ দম্পতীকে আশীর্বাদ করিয়! কহিল, মহারাজ, আমিই দান 
গ্রহণ করিব | রাজা ক্ষুৎপিপাঁসাঁয় কাতর হইয়াছিলেন, সেই 
জন্য পাঁত্রাপাত্র বিবেচন| না করিয়া সেই ব্রাঙ্গণকেই সমস্ত হ্র্ণ 
দান করিলেন | তদবধি সেই ব্রাঙ্গণের বংশাবলী “অগ্রদানী? 
বলিয়! প্রনিদ্ধ হইয়াছে; কারণ, ইহাঁদেরই পুর্ব পুক্ষ সর্বাগ্রে 
ক্ষজিয় রাজার স্বর্ণ দান গ্রহণ করিয়াছিল | 

পুর্ব কালে গ্বৃহীতার অপ্রতুল ছিল ; কিন্তু বর্ভমান কালে 
ভিক্ষুকের সংখ্যা এত দুর রৃদ্ধি পাইয়াছে যে, দাঁন করিয়া কুলান 
করা মহজ নহে | নিষ্কাম হইয়। সঙ্গাত্রে দান করা এক্সণ- 
কার কালে প্রায় ঘটে না| যদি কেহ দাঁন যজ্ডে ব্রতী হন, 
তাহা হুইলে, তিনি আত্মীয়গণের এবং মন্ত্রী ও অধ্যক্ষগণের অন্ু- 
রোধে অপাত্রেই দান করিতে বাধ্য হম | বিশেষতঃ, এক্ষণক'র 
লোকের কেবল এক নাঁম কেনাই মুখ্য উদ্দেশ্টা হইয়া দীঁড়া- 
ইয়াছে ; সেই জন্য গক্লুত বৈরাগ্যাশ্রমী লোকেরা যে স্থ'নে বাস 
করেম, সেই স্থানে তাহারা সহজে হস্ত বিস্তার করিতে চাহেন 
না; কারণ, তথায় তাহাদের যশোধ্দনি করিবার লোক দাই 

বিবেক, বৈরাগ্য ও শান্তি লইয়াই আমাদের প্রস্তাব? কিন্তু 
বাধ্য হইয়। সেই সুত্রে অনেক কথার উল্লেখ করিতে হইল | 
এক্ষণে গ্রকুত বৈরাগ্য ও প্রকৃত শান্তি সংসারে ভাছে কিনা, 
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তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়| যাঁউক| কোনও এক প্রত 
সংনার-তত্বজ্ত স্ু্ষমদর্শীঁ সুকবি লিখিয়াছেন,- 
“ শান্তি নিকেতন ছাড়ি কোথায় শান্তি পাৰে বল? 
ংসারে শান্তির আঁশ! মরীচিকায় যথা জল !% 

আঁমাঁদের মতে বিশেষ বিবেচনা করিয়। দেখিতে গেলে, উপরি 
উক্ত কথাই যথার্থ বলিয়া ধরিতে হয় , কারণ, সংসারে সম্পূর্ন 
শান্তি নাই! প্রক্কৃত শান্তি সখ ভোগ মানব দেহ ধাঁরণ করিয়া 
অতি অল্প লোৌকেরই ভাগ্যে ঘটে | যাঁহাঁদিগের মন নির্মল হয় 
নাই, ও সম্পূর্ণ বশে আসে নাই, তাহাদিগের বৈরাগ্য শ্মাশান- 
বৈরাগ্যের সমতুল্য | যেমন শ্াশানে শব দাহ করিবার সময় 
শবের সমভিব্যাহারী লোকের মন একেবারে উদাস হইয়া যায়, 
তৎ কালে মনে হয় যে, আমারও এই দেহ এক দিন চিতাঁনলে 
দগ্ধ হইবে | এই ব্যক্তি কল্য এই মময়ে আমাদের নহিত ত্রীডা! 
কৌতুক করিয়াছিল, রজনীর মধ্যে বিস্ুচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া 
কাল কবলে কবলিত হইল, আর কিয়ৎ ক্ষণ পরে ইহার শরীরের 
চি থাকিবে না_-এই শরীরের আমরা স্পর্ধা করি। এই 
শরীর পোষণের জন্য আমরা ধর্ম্মাধর্লা বিবেচন1 না করিয়া অর্থ 
উপান্ন করি! যে ব্যক্তিকে দাহ করিতেছি, সে বহু কষ্টে 
বিপুলার্থ সঞ্চয় করিয়াছিল; কিন্তু গমন কালে এক কপর্দকও 
সঙ্গে লইয়। গেল না| এই সংসারের উপর আবার মায়া মমতা" 
কিণ এই ৰূপ চিন্তা শববাহীর মনে' কত ক্ষণ থাকে ৭ যত 
ক্ষণ গৃহে প্রত্যাবর্তিত না হয়| বাটাতে আসিয়া সে যদি 
দ্রেখিতে পাঁয় যে, তাহার একটি শিশু পুত্র ধুলায় জু্িত হইয়া 
রোদন করিতেছে, তখন শ্াশানে তাহার মনোমধ্যে যে বৈরাঁগোর 
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আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা কোথায় উদভিয়া যাঁয়, অমনি দ্রুত 
পদে শিশুর নিকটে শিয়া তাহার গাত্রের ধুল| ঝাঁড়িতে আরন্ত 
করে। জ্রোডে লইয়া মুখচুম্বন মাত্রেই মীয়৷ মোহ জাগিয়া সেই 
শ্শান-বৈরাগীর পুর্কোর সমস্ত তাৰ ভুলাইয়। দেয়| সেই ব্যক্তি 
আরক্ত নয়নে দাস দাপীকে বলিতে থাকে,_তোরা কি করিতে- 
ছিলি? আমার পুত্রের প্রতি এত অনাদর ! কল্যই তোদিগকে 
দূর করিয়া দিব | এই ৰূপ শ্বাশ!ন-বৈরাগ্য সময়ে সময়ে অনে- 
কের মনে উদয় হইয়া থাকে | কেহ কেহ আজ্মীয় পরিবার ও 
বন্ধু বান্ধবের মৃত্যু জনিত শোক অসহ্য বোধে সংসার ত্যাগ 
করিয়া থাঁকেন। সে সময় তাহারা ভাবিয়া দেখেন ন] যে, আঁ- 
স্বীয় বন্ধু পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি; কিন্তু উদর সমভিব্যাহারে 
চলিল, সেই উদরের জন্য যাচ্। করিতে হইবেই হইবে | যাঁঞ্ঞার 
সহিত মনের লঘুত| আসিয়া! উপস্থিত হয়, নধুতার পশ্চাতেই 
অতিলোভ আপিয়া দাঁড়াইয়া থাকে | লোভের বশবর্তী ব্রোধ, 
যেখানে ক্রোধ আদিল, দেখানে মনের শান্তি ভঙ্গের আর কিছুরই 
অভাব রহিল না| কেবল এক ক্রোধেই শান্তি ভঙ্গ হয় একপ 
নহে, ভয় এবং বিষাদেও শান্তিভঙ্গ হইয়1 থাঁকে | যদি কেহ 
বলেন যে, ৰৈরাগ্য ধর্ম আশ্রয় করিয়া আমি কখনই যাঁজ্রা করিব 
না, বনের অনায়ার লুভ্য ফল মূলে উদর পুর্ণ করিব, সর্কাদ। 
নির্জনে বনিয়া ঈশ্বরারাধনায় চিত্ত সংযোগ করিয়া রাখিব, তস্য 
চিন্তা! মনোমধ্যে প্রবেশ করিতে দিব না| এ কথ সত্য; কিন্তু 
পুর্বে বলা হইয়াছে যে, ফল মূলাহারী ও গিরিগুহাবাসী যোগী- 
রাও যখন দীর্ঘ কাল বনমধ্যে ঈশ্বরারাধনায় রত থাকিয়াও সময়ে 
সময়ে একটি সীমান্ত প্রলোভনের বশবর্তী হইয়। মনের শাস্তি 
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ভঙ্গ করিয়াছেন, তখন অন্য আর এক জন যে ফলমুলে উদর 
গুর্ণ করিয়া চির কাল শান্তিস্থথ সম্ভোগ করিবেন, ইহারই বা 
স্থিরতা ক্ষি | | 

সর্বতোভাবে এক মনকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে, 
কোনও অবস্থাতেই শান্তি স্থখের প্রত্যাশা নাই। মনই সমস্ত 
রিপুর ইগ্রদেব,--মগুদয় মনোবৃত্তি মনের আজ্ঞাবহ | যে ব্/ক্তি 
সর্ধ বিধায় সংসাঁর তরঙ্গ সহা করিতে পারেন, সুখ দুঃখ সমান 
বলিয়া জ্ঞান করিতে পারেন, স্ততি ও তিরস্কার সমান বলিয় 
ধরেন, বহু ল্য হীরক খণ্ডকে লামান্ অঙ্গারের ন্ঠায় জ্ঞান 
করেন, সমস্ত সাংসারিক সখ ছুঃখকে নিভান্ত অলীক বলিয়া 
ধরেন, এবং কোনও বিষয়েই অন্তরের সহিত লিগু না হন, সেই 
ব্যক্তির পক্ষেই বনবাঁস ও গৃহস্থাশ্রম উভয়ই সমাঁন বলিয়া ধরিতে 
হয়| বাহিরে বৈরাগ্যের ভাঁণ দেখাইলে, কিছুই হইবে ন1| 
যদি মনকে প্রকৃত প্রস্তাবে বৈরাগী করিতে পার, তাহা, হইলে, 
গৃহে বনিয়াও শান্তিস্থখ ভোগ করিতে পাইবে; নতুবা, সংসার 
আবর্ভনে পড়িয়া সম অংশে সুখ দুঃখের ভাগী হও পবিবেক, 
বৈরাগ্য ও শীন্তির কথা উল্লেখ করিও না। 

সাংসারিকের পক্ষে শান্তি ভোগ সম্বন্ধে যে কয়েকটি বিষয়ের 

উল্লেখ করা গেল, নিম্নে তাহা বিস্তারে বর্ণন] করিতেছি 
প্রথমতঃ, সংসার তরঙ্গ_ষাহার মন সর্ব বিধায়ে এই সংসার 
তরঙ্গ হয করিতে পারেন, বিবেক ও, শান্তির কথ! তাহারই 
উত্থাপন কর উচিত | সংসার তরঙ্গ কাহাকে বলে? সত্যই কিছু 
সংসার একটি সমুদ্রের ম্যায় আত প্রকাণ্ড জলাশয় নহে, সত্যই 
কিছু তাহাতে তরঙ্গ লহরী উঠিতেছে না; তথাপি, চিন্তাশীল 
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লোকেরা এই সংসারকে সাগরের সহিত তুলনা করেন | যেমন 
সমুদ্র গর্ভের স্থানে স্থানে অতলম্পর্শ, সমূহ চেষ্টা করিলেও কেহ 
তাহার তলম্পর্শ করিতে পারেন না, সেই ৰপ ভব-সাঁগরেরও 
কোনও কোনও স্থান অত্যন্ত গভীর, কোনও কালেই তাহার তত্ব 
নির্ণয় হইবে না| সাগরের জলরাশি যেমন কখনও কখনও স্থির 
ভাব ধারণ করে, দেই সময় জলযানস্থিত ব্যক্তিরন্দের আর আন- 
নর পরিসীমা থাকে না! বিপদের আশঙ্কা একেবারে বিস্মৃত 
হইয়। ভ্রীড়া কৌতুকে রত হয়| এমন সময় হঠাৎ প্রবল বাত্যা 
উপস্থিত হইলে, সাগরের অসীম জলরাশি একেবারে ভীষণ ভাব 
ধারণ করে| তখন তাহার ভয়ঙ্কর তরঙ্গ দেখিয়া জলযানস্থিত 
লোঁকের শরীরের শোণিত শুদ্ধ হইয়] যাঁয় | সেই প এই সংসার 
নাগরস্থিত মনুষ্যগণ যখনু ধনে জনে পরিপুর্ণ হইয়া উঠে, তখন 
একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশুন্য হইয়। যায়| মনে মনে ভাবে, 
আমাঁদিগের ধন অপর্য্যাগ্, পরমায়ু অনন্ত, শরীর অক্ষয়; যত কেন 
অত্যাচার করি না, কিছুতেই আমাদিগের এই বলিষ্ঠ শরীর ক্ষয় 
প্রাপ্ত হইবে না| কিন্তু যখন কাল কুর্টিলভাব ধারণ করে, তখন 
এক দিকে ধন নাশ, অন্য দিকে গুত্রকলত্রাদির অকালমৃত্যু, শরীরে 
রোগ ও জ্ঞাতিগণের প্রাছুর্ভাব এক কালে ঘটিয় উঠায়, ষে ব্যক্তি 
কিছু কাল পুর্বে সংসারকে পরম স্থখের স্থান বলিয়া স্থির 
'করিষ্লাছিল, এক্ষণে তাহার দেই অমৃতময়ী পৃথিবীকে বিষময়ী 
বলিয়। বোধ হইতে লাগিল | সমুদ্র মন্থনে যেমন সর্বাগ্রে ধা" 
ভাগ উঠিয়াছিল, তাহার পর অতিরেক মন্থনে হলাহল ও অগ্নি 
সুখিত হইয়! সুরান্থরগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই 
নময়ে কেবল যোগীর অগ্রগণ্য মহাদেব নেই বিষ পান করিকা 
২৯ 


২২৩ বিজ্ঞান-শাস্তি-কুসুম। 


সকলের ভয় ভঞ্জন করিয়াছিলেন, সংসার সিদ্ধুও ভদনুঝপ | 
যৌবন কালে বিদ্যাবলের উপর নির্ভর করিয়া এপ্রথমভঃ প্রায় 
সকলেষঈ শান্ত ও শিই ভাবে ধীরে ধীরে সংসার দাগর মননে 
্রনত্ত হয়, তাহাতে অবশ্যই পরিশ্রমের পুরস্কার স্ব যে যে- 
প পাত্র,সে সেই ৰূপ রত্বব লাভ করিতে থাকে | ক্রমে ধন 
হইতে অহঙ্কার ও অভিলোভ উপস্থিত হইয়! পড়ে, সেই মময় 
অনেকে বিবেক বিহীন হইয়া “আরও মন্থন কর! আরও মন্থন 
কর! এক্ষণে যাহা পাইলে, ইহা অপেক্ষা আরও অধিক পাওয়া 
যাইবে'--এই ঝপ চীৎকার করিতে আরম্ভ করে; কিন্তু অতি- 
রেক মন্থনে যেমন সাগরে হলাঁহল উঠিযাছিল, সংসার সাগরেও 
সেই ৰূপ অম্বতের বিনিময়ে গরল উঠিয়া পড়ে । কখনও ব] 
শোক জনিত, কখনও বা নৈরাগ্ঠ বশতঃ, কখনও ধনক্ষয় জন্য, 
কখনও ব৷ কগ্ন শরীর হেতু, কখনও বা শক্রভয়ে এই সুখপুর্ণ 

ংসারকে ছুঃসহ দুঃখময় বলিয়া বোধ হইতে থাকে | দেবদেব 
মহাদেবের ম্যায় যিনি সেই তীব্র কালকুট কণ্স্থ করিয়াও স্থির থা- 
'কিতে পারেন, ভিনিই যথার্থ ভন্বজ্ঞানী; নতুবা, সেই বিষের জ্বালায় 
আস্থির হইয়া কেহ বা! আত্মনাঁশ করে,কেহ বা একেবারে ভগ্মোৎ- 
সাহ হইয়া যায়, কাহারও বা উন্মাদ দশ] ঘটে, এবং কেহ কেহ 
ব| বিষের জ্বালায় অর্জরিত হইয়া কোথায় যাইব, কি করিব, 
কিসে সুস্থ হইব, এই ৰূপ ভাঁবিতে ভাবিতে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ 
করে| ঈদুশ অবস্থাপন্ন লৌকের! কি করিয়া ওকত শান্তিস্থখের 
অধিকারী হইবে ৭ যখন সংসার সিন্ধু মন্থনে স্থধাভাও পাওয়া 
শিয়াহিল, তখন যদি তাহারা মনে মনে ভাবিয়া রাখিত যে, অদ্য 
যে হস্তে স্ধাভাগ গ্রহণ করিতেছি, কল্য হয় ত আবার সেই 
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হস্তেই বিষপাত্র গ্রহণ করিতে হইবে; অতএব, প্রথমাবধিই 
অয্ত ও গরলকে সমতুল্য ভাবিয়া রাখি, তাহা হইলে, আর 
চরমে কণ্ঠ পাইতে হইবে না| যিনি সংসারের তরঙ্গ দেখিয়া 
মন বিচলিত না করেন, ও সংসারের শান্তি দেখিয়া আহ্লীদে 
উন্ম্ত হইয়া নির্ভয়ে যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত না হন, তিনিই সকল 
অবস্থাতে সম ভাবে কাল যাপন করিতে পারেন। 

এই সংসারে স্থখ ও দুখ বলিয়! কোনও স্বতন্ত্র পদার্থ নাই | 
অগ্রিআর জল এ ছুইটি আমরা চাক্ষুষ প্রতাক্ষ করিতিছি | 
অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে, এবং জলের ন্গিপ্ধকারিণী শক্তি আছে | 
এই ঢুইটি পদার্ঘই সংসারের নিতান্ত প্ররোজজনীয় | কাঁবাবারের 
তগ্রিকে ঢঃখের সহিত ও জলকে সুখের সহিত তুলনা করিয়! 
থাকেন; কিন্তু সে ছুইটি মনে মনে কল্পনা করিয়া লইতে হয় এই 
মাত্র | আঁমি কি সুখের নাম দুঃখ ও ছুঃখের নাম স্থখ রাখিতে 
পারি ? না, এক্ষণে তাহা আর পারি না, পূর্বাকার সময় হইলে 
পারিভাম; কেননা, সুখ এবং দুঃখের একেবারে অধিকার নির্ণয় 
হইয়া গিয়াছে । যে সকল বিষয়কে সংসারের লোক গুখ বলে, 
তাভাকে আর ছুঃখ বলিবার যো! নাই| পুর্বে বল] হইয়াছে যে, 
সুখ দুঃখ দৃশ্ঠমান্‌ পদার্থ নহে | যেমন মনকে আমরা চক্ষে 
দেখিতে পাই না, কিন্তুমন আঁমাদিগের শরীরে অবস্থনি করি- 
ভেদ্ধে, ইহ! বিলক্ষণ অনুমান করিভে পারি; সুখ ছুঃখও সেই 
ৰ্প আনুমানিক পদার্থ, যেমন মনের কতকগুলি গুণ আছে, 
সেই ৰাপ সখ ছুঃখেরও কতকগুলি অধিকার নির্ণয় আছে । এক্ষণে 
সেই সকল বিষরের হেতুবাঁদ করিবার প্রয়োজন হইতেছে। 

মনের অভিলাষ নর্বাভোভাবে পুর্ণ হওয়ার নাম সুখ, এত" 
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ভিন্ন স্থখের আর সাধারণ নামকরণ কিছুই হইতে পারে না; 
আর মনেৰ অভিলাষ পুর্ণ না হওয়ারই নাম দুঃখ | কিন্তু যখন 
প্রত্যেক লোকের অবস্থা ভেদে, সময় ভেদে, মনের অভিলাষ 
স্বতন্ত্র হয়, তখন একের স্থখে সকলের সুখ, এবং একের দুঃখে 
সকলের ঢুংখ ইহা কি কপে সম্তব হইতে পাঁরে ৭ আমি যাহাকে 
পরম সুখ বলিয়! জ্ঞান করি, অন্য এক জন হয় ত সেই স্ুখকে 
দুঃখের একশেষ 'বলিয়। গণ্য করিতে পারে | বোঁধ কর, এক 
জন স্থরাপায়ী কোনও ধনবান্‌ কর্তৃক নিমভ্রিত হইল যে, অদ্য 
তুমি আমার উদ্যানে সন্ধ্যার পর আসিয়। স্থরা স্বেন করিবে | 
এবপ নিমন্ত্রণ পাইয়া উক্ত স্থরাপায়ীর আর আব্লাদের পরিসীমা 
রহিল না| সে ভাবিল, কয়েক দ্রিন হইতে মনে যাহা অভিলাষ 
হইয়াছিল, অদ্য তাহা পুর্ণ হইল| অন্য দিকে সেই ধনী আর 
একটি নিরীহ ব্রাক্ষণ পণ্ডিতকে বলপুর্ধক আপন উদ্যানে লইয়। 
গিয়াছেন, এবং পুনঃ পুনঃ কহিভেছেন যে, যদি তুমি হা্য বদনে 
আঁমাদিগের সহিত স্থরা সেবনে যোগ না দাও, তাহা হইলে, 
তোমার কষ্টের অবধি থাকিবে না; এই কারণে হয় ত তোমার 
জীবনান্ত পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে | এক বিষয়ে এক জনের স্থখ ও 
অন্য জনের ছুংখ উপস্থিত কি জন্য হইল ৭ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত 
ভাবিলেন, মৃতু পর্য্যন্ত স্বীকার করিব, তথাপি, ধর্ম নষ্ট করিয়া 
স্থরা পান করিতে পারিব না| স্থরাপায়ী ভাঁবিতেছে যে+যদি' 
প্রত্যহ এই ৰপ সুযোগ হয়, তাহা হইলে, আমার কোনও কষ্ঠই 
থাকে না| যাঁহা হউক, অদ্য আমার পক্ষে সুপ্রভাত, ভাহাতে 
আর দংশয় নাই | যে সকল লোক বহু কষ্টে কেবল এক সাংসা- 
_রিক স্থখের জন্য দেশ বিদেশে ধন উপার্জন করিয়া বেড়াইতেছে, 
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ঝি 


তাহাদের সর্বদা এই চিন্তা প্রবল হয় যে, যি কিছু ধন সঞ্চয় 
করিতে পারি, তাহা! হইলেই মনের নমস্ত অভিলাষ পরিপূর্ণ 
হইবে, মনের সাধ মিটাইয়া সুখ ভোগ করিব| অন্য এক জন 
বিনা আয়াসে বিপুল ধনের অধীশ্থর হইয়। দেখিল যে, সংম!রে 
স্থখের লেশ মাত্র নাই, এই জন্য সে সংসারের উপস্থিত সুখকে 
স্থখ বলিয়াই ধরিল না, এবং নন্ন্যান ধর্ম গ্রহণ করিয়া পরমার্থ 
চিন্তায় রত হইল | কোনও ব্যক্তি হিন্ছ্র অখাদ্য ভোঁজনে পরম 
পরিতোষ লাভ করে, এবং তাহার মন প্রত্যহ সেই সকল হিন্ছু- 
শান্ত নিষিদ্ধ সামগ্রী আহার করিতে অভিলাষ করে, অন্য এক 
জন দেই সকল খাদ্য সামগ্রীর নাম শুনিলেই ন্ক্কার তুলিয়া 
থাকে | উন্নত মনের সুখ উন্নত ও অবনভ মনের স্থখ অবনত! 
কেহ ষদ্দি এক খানি ভগ্ন পর্ণকুটার হুতন তুণে আচ্ছাদন করিতে 
পারে, তাহ। হইলে, তাহার আর আহ্কাদের পরিসীমা থাকে না; 
কেহ বা ছুই লক্ষ টাঁক। ব্যয় করিয়া এক সুন্দর অট্টালিক! গ্রস্ত 
করার পর দেখিতে পাইল যে, তাহ! অপেক্ষা তাহার এক জ্বাতি 
উৎকৃষ্ট বাটা প্রস্তুত করিয়াছে, তখন তাহার নিজ বাটাতে বস- 
বাস করিয়| আর সুখ বোঁধ হইল না, তদপেক্ষা তাহার দেই 
জ্ঞাতিকেই সুখী বৌধ করিতে লাগিল | কোনও ব্যক্তি বহু কষ্টে 
অর্থ উপার্জন করিয়া, মধ্য বয়সে একটি গুণবতী সুন্দরী কামি- 
, নীর পাঁণি গ্রহণ করিয়া মনে মনে যার পর নাই সখী হইলেন; 
পক্ষান্তরে, আবার রিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্থরগণ আপন আপন 
অন্তঃপুরে বছসংখ্য সর্বাঞ্ত সুন্দরী ললনাঁগণকে একত্র সমবেত 
করিয়া রাখিয়াও এক দিনের জন্য মুখী হইলেন না| দিলীশ্বর 
আলাউদ্দীন শত শত স্ুবপা। কামিনীর পানি গ্রহণ করিয়াও এক 
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চিত্তোরেশ্বরী পদ্মিনীর জন্য মনোমধ্যে কিছু মাত্র স্থখান্ুতৰ 
করিতে পারেন নাই; তবেই ুখ ছুঃখ সকলের পক্ষে সমান 
নহে| যাহার যেকপ মন, যেৰপ কচি, ও যেৰপ স্বভাব সে সেই 
মত বিষয়েই স্ুখীম্থতব করে | যখন সখ ছুঃখের স্থিরতা হইল 
না, তখন সকল অবস্থাতেই মনের স্বচ্ছন্দত| রক্ষা! করা সর্বতো- 
ভাঁবে কর্তব্য; তাঁহা হইলে, আর কোনও বিষয়েই অস্থখী হইতে 
হয় না| যাহারা অট্টালিকার বিনিময়ে পর্ণকুটারে বাদ করেন, 
উপাদেয় খাদ্যের বিনিময়ে ফল মূল ভক্ষণ করেন, বহু শল্য পরি 
চ্ছদের বিনিময়ে ব্কল পরিপান করিয়া সমান তৃপ্তি লাভ করেন, 
তাহাদিগের মনেই শান্তি থাকিতে পারে; নতুবা, শাস্তির স্থান 
আর কোথাও নাই| যদি শাস্তিদেবী কোথাও থাঁকেন, ভাহা 
হইলে, পর্ণকুটারেই আছেন, রাজপ্রাসাঁদে নাই | মন যেখানে 
অবনত, নেই খানেই শান্তি বিরাজমান | উর্দ দৃষ্টি করিলে, 
পদে পদে মনের শীন্তিভঙ্গ হইবে : এই জন্য, সুখ ছুঃখ সম ভাবে 
ভোগ করিতে শিক্ষা কর, তাহা হইলে, শান্তি স্ুখ অন্তভব 
করিতে পাইবে । 
তিরস্কার ও স্তাতিবাদকে সমান জ্ঞান করা লানাম্ত মন্ষ্যের 
কার্য নহে; পৃথিবীতে এৰপ মনুষ্য নাই বণিলেও অতুযুক্তি 
হইবে ন|| বর্তমান দময়ে স্তুতি ও তিরস্কৃুরই সর্ধনাশের পথ 
হইয়। উঠিয়াছে। তিরক্কারের নামান্য অর্থ দোষের সমালোচন! | 
যদি কেহ নিতান্ত আপনার ভাবিয়া আম্মকে তিরস্কার করিতে 
আরম্ত করেন, তাহ হইলে, আমার বিরক্তির ইয়ত্ব। থাকে না| 
যদিও মেই তিরস্কারকারী আমাকে একটিও অবথা! কথ। বলি- 
লেম না, আমার যে দকল দোষ আছে, তিনি তাহারই উল্লেখ 
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করিলেন, তথাপি, আমার তাহা সহা হইপ না| আমি অন্যায় 
কার্য করিব, সর্ধদা পাঁপপথে বিচরণ করিব; কিন্তু লোকে 
আমাকে সদ্রাচারী*বলিয়। স্তাতি ককক অধিকাংশ লোকের এই 
ৰূপ মনোগত অভিলাষ | আমি স্তর! পাঁন করি, অকাধ্য করি; 
কিন্তু কোনও চাটুকার আসিয়া যদি আমাকে এই বলিয়া স্তুতি 
করিতে আরম্ত করে» মহাশয়, আপনার ন্াায় দেব তুল ব/ক্ষি 
এক্ষণকার কালে আর দেখিতে পাওয়া যায় না; আপনার পুণে)ই 
ংসার চলিতেছে | এক্ষণকার স্থ্রাপায়ী ও অসচ্চরিত্র লোক- 
গুলার পাপেই সংসার ছার খার হইয়। যাইতেছে | আপগ্নার 
ন্যায় জন কতক.পুণ্যাক্সা। লোক এই ধরাধামে না থাকিলে, এত 
দিন পৃথিবী রসাতলগত হইত | উক্ত চাটুকার প্রকারান্তরে 
আমাকে বিলক্ষণ বিদ্রপ করিল, ও গুতির সঙ্গে সঙ্গে বাশুবিকই 
নিন্দা করিল; কিন্তু আঁমি ধনগর্কে তাহার দেই কথাগুল 
আঁপনার পক্ষে সত্য বলিয়া, ধরিয়া লইলাম | আঁমার মনে 
হয় ত, ত কালে এই ৰূপ ভাবের আবির্ভাব হইল যে, তামার 
দোষের কথা এ ব্যক্তি কিচুই অবগত্‌ নহে; স্থতরা”, আমি স্তাৰ- 
কের উপর যথোচিত সন্তষ্ঠ হইলাম | 
এক্ষণকার ধনাঢা লোকের চরিত্রের সহিত দেব চরিত্রের কিছু 
মাত্র প্রতেদ দেখি নাঃ কারণ, পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যাস, 
"যিনি খন যে দেবতার স্তব করিয়াছেন, তখন ভিন্িই ভাহাকে 
হর্ধা কর্ত! বিধাতা ও "সর্ব দেবের পুজ্য বলিয়। জ্ঞান করিয়াছেন! 
দেবতাঁদিগের বর গ্রদানও এক্ষণকার ধনাঢ্য লোকের সমতুল্য । 
তাহারা চাটুবাকো মোহিত হইয়। পরম শত্রুর গুতিও এমন হইয়- 
ছেন| দেখ, ত্রেতাবভার ভছৰান্‌ রামচন্দ্রের বনিতাহারী রক্ষা 
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কুলপতি দশানন সম্মুখ সংগ্রামে এক প্রক'র পরাস্ত হইয়া যখন 
তাহার স্ব আরন্ত করিলেন, তখন তিনি মেই পরম শত্রু দশা- 
ননের স্তরতি বাঁক্যে প্রসন্ন হইয়া সীত। উদ্ধারের আঁশা৷ একেবারে 
পরিত্যাগ করিয়! বসিলেন | এক্ষণকাঁর ধনিগণ যেমন চাটুকার- 
নিগের প্রতি ক্ষণে কষ্ট ও ক্ষণে তুষ্ট হইয়া থাকেন, তৎ কালের 
দেবতারাও তদম্ুবপ ছিলেন | রাবণের স্তুতিতে রামচন্দ্র ধনু ও 
অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বমিলেন, এবং মনে মনে ভাবিলেন, বরং 
সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইব, তথ।পি, এবপ ভক্তের প্রতি 
অস্ত্র ত্যাগ করিতে পারিব না| এমন সময়ে দশানন ছষ্টা সব- 
স্বতী কর্তৃক উত্তেজিত হইয়! কর্কশ স্বরে রামচন্দ্রকে কহিলেন, 
অরে ভণ্ড তপস্থি! আমি আমার ইষ্টদেবের স্তব করিলাম, আঁর 
তুই ভাবিলি ভয় পাইয়া দশানন আমাকে স্তব করিল? এ কি 
তোর ষামান্ ভ্রম! এই দেখ, এখনই তোর শিরশ্ছেদন করিয়! 
ইন্দ্রজিৎ ও কুস্তকর্ণের শোক বিস্মৃত হই| এই কয়েকটি কর্কশ 
কথা শ্রবণ মাত্রেই রামচন্দ্রের ভ্রোধ শত গুণে বদ্ধিত হইয়া 
উঠিল, এবং তংক্ষণা অস্ত্র ধারণ করিয়! পূর্বে যাহাঁকে পরম ভক্ত 
বলিয়া ধাধ্য করিয়াছিলেন, তাহারই প্রতি অস্ত্র প্রয়োগে তৎপর 
হইলেন | রামচন্দ্রের স্টায় ইন্দ্রাদি দেবতারাও সময়ে সময়ে 
স্তাৰকের প্রতি যার পর নাই প্রনন্ন হইয়ছিলেন, তাহার পর, 
। আঁকার সেই সকল ভক্তের বিনাশ জন্য যে সকল কষ্ট ভোগ 
' করিয়াছিলেন, ভাহ! বর্ণনাতীত। কিন্তু আঁমাঁদিগের যোগিত্েষ্ঠ 
মহাদেব সে প্ররুতির দেবতা ছিলেন না। তিনি অল্পে সন্ত 
হইতেন বলিয়া লোকে তাহাকে আগএতোষ ৰলিয়া থাকেন | 
কথিত আছে, মহাদেব প্রত্যহ তিক্ষ| কারিয়। আনিষা। স্ত্রী পুত্র 
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পরিবারের ভরণ পোধণ করিতেন | বখন তিনি সর্ক শরীরে ভম্ম 
লেপন, সর্প দ্বারা জটা বন্ধন, ভিক্ষার ঝুলি ও শিঙ্গা ডমক 
লইয়া বুষে আরোহণ পুর্ধক “ভিক্ষাং দেহি” বলিয়া গৃহস্থগণের 
দ্বারে দ্বারে বেড়ীইতেন, তখন জজ্ঞান বালকেরা তাহার প্রতি 
কিকপ দৌরাস্ম্য করিত, নিশ্ষে বর্ধিত হইল ৮ 

“কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ, 

কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ। 

কেহ বলে জট হতে বার কর জল, 

কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল | 

কেহ বলে ভাল করে শিঙ্গাটি বাজাও, 

কেহ বলে ডমৰ বাঁজায়ে গীত গাঁও | 

কেহ বলে না» দেখি গাল বাজাইয়া, 

ছাঁই মাটি কেহ দেয় গায় ফেলা ইয়া 1৮ 
মহাদেব বালকগণের এই সকল কথ! শুনিতে শুনিতে হাঁস্ত বনে 
অন্ত পথে গমন করিতেন | যে মহাদেবের ভুজবলে কত বার 
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব রক্ষা পাইয়াছিল, সনুদ্র মন্থন কালে যে মহাঁদেৰ 
কাঁলকুট কণ্স্থ করিয়া দেব দেবীগণের আশঙ্কা দুর করিয়াছিলেন, 
যে মহাদেব সক্রোধে ত্রিশুল ধারণ করিলে, ব্রদ্গাণ্ড ঝাপিয়া উঠিভ 
সেই মহাদেব ভিক্ষালন্্ব অন্নে জীবন ধারণ করিতেন, স্ব সর্ধীম 
পরিজ্রযাগশ্করিয়! কৈলান পর্বতে বাস করিতেন, মণি মাণিকে।র 
প্রতি দৃষ্টিপাত না করিক্সা অস্থি মালায় ক বিভূঘিত করিতেন, 
বস্ত্রের বিনিময়ে ব্যান্বন্ম পরিধান করিভেন, এবং নিন্দা ও স্ততি 
সমান জ্ঞান করিতেন | অতএব, দেবদেৰ মহাদেব এবং বাল- 
বৈরাগী শকদেবের ন্ঠায় ধাহারা স্তুতি ও ভিরক্ষার সমান জ্ঞান 
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করিতে পারিবেন, ইহ সংসারে থাকিয়াও তাহাদিগের মনে অনেক 
পরিমাণে শান্তি থাকিতে পারে । 
এই মন্ঞ্ধে আমর! গুটি কতক পুরা কাঁলের মন্ষ্যের কথা 
উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিতেছি | পণ্ডিত চুড়ামণি সক্রেটিস স্তুতি 
ও নিন্দা উভয়ই সমান জ্ঞান করিতেন | তিনি বলিতেন,-- 
আমকে নিন্দ| করিলে, সে নিন্দায় অকারণ ব্যথিত হইব কেন ? 
যদি সে আমার যথার্থ দৌষ উল্লেখ করে, তাহা হইলে, তাহাকে 
বন্ধুর মধ্যে গণ্য করা উচিত; কেননা, আঁমাদিগের পিতা মাতা 
ও গুক জনেরাই দোষের উল্লেখ করিয়া ভৎন| করিয়। থাকেন | 
আর আমি যে দোষে দোষী নহি, নিন্দছুকের! যদি আমার প্রতি 
সেই সকল দোষারোপ করে, তাহা হইলে, সে দকল ব্যক্তিকে 
উন্মত্ত জ্ঞান করিয়া হাস্ত কর! উচিত | এই মর্মে শান্তিশতকেও 
একটি চমতকার কবিত| আছে, তাঁহার ভাবার্থ এই ₹-যদ্দি কেহ 
আমার নিন্দা করিয়। পরিতোষ লাভ করে, তাহাতে আমি ছুগ্খত 
নহি; বরং অযত্র সম্ভৃত অনুগ্রহ ভাঁজন হইলাম | দেখ, লোকে 
বহু ছঃখে যে ধন উপার্জন করে, তাহা বিতরণ করিয়া! অন্যের 
তুষ্টি সম্পাদন পুর্বাক আপনার মঙ্গল কাঁমন। করিয়া থাকে ; আদি 
যদি তাহা অক্লেশে ও বিনা অর্থ ব্যয়ে পাই, তাহা হইলে, আঁপ- 
নাকে ভাগ্যবান বিবেচনা করিব |” «আর এক জন পণ্ডিত 
কহিয়াছেন,--্াহার| নিন্্কের কথায় কর্ণপাত করেন না, ও 
চাটুকারের সহিত একাঁসনে বসেন না, উহারাই শান্তিস্থথ লাভ 
করিবার যোগ্য পাত্র । স্তুতি ও নিন্দা এই ছুইটি সমাজের কন্টক 
স্ববপ | সংসারে যে সমুদয় অনি্ঠ ঘটিতেছে, তং সনুদায়ের 
ভিন্তিতেই চাটুফার ও নিল্দুঃ আছে | যখন শৃর্পণখ। লক্ষণ 
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কর্তৃক অপমানিত হইয়া লঙ্কাপুরে প্রবেশ করে, তখন সে মনে 
মনে এই ৰপ ভাবিতে ভাবিতে গিয়াছিল যে, সহোদরকে যৎ- 
পরোনাস্তি ভৎসন| করিব; কেননা, লক্কাপ্রপতির ভ্রোধানল 
প্রন্থলিত করিতে না পারিলে, আমার অভ দিদ্ধ হইবে না ; 
এক নিন্দাই ক্রোধের প্রধান উদ্দীপক | এই যুক্তি স্থির করিয়া 
শুর্পণখা রাজ সভায় প্রবিষ্ট হইল, এবং কর্কশ বচনে সহোদরকে 
বলিল, যে রাজ দিন যামিনী স্ীমগুলী মধ্যে বাস করে, অচির 
কাল মধ্যেই মে রাজ্য ভষ্ হয়| লঙ্কাধিপতিরও তাহাই ঘটি- 
তেছে | আমাদিগের অপিকৃত স্থান কি নাঁদুই জন সামান্য 
মন্ুষ্যে আসিয়া অপিকাঁর করিয়! লইল! কানুকের আবার রাজ্য 
কেন? যেদিন যামিনী স্ত্রী সেবায় অন্ুরক্ঞ, কোন্‌ কালে তাঁহার 
সম্মান রক্ষা হয় ৭ ভাতঃ, তুমি ঘরে বলিয়। আপনাকে বড় দেখি- 
তেছ, আর মন্দোৌদরীর দাসত্ব করিতেছ | যাহারা রাবণের ভগি- 
নীর নাস! কর্ণ ছেদন করিল, এখনও তাহার জীবিত জাছে, এই 
আশ্চর্য! ভগিনীর এই সকল কটুক্তি শুনিয়া রক্ষংকুলপতি আর্ত 
নয়নে কহিলেন, তুই আমার নম্মুখে দাড়াইয়া যে নকল কটু বাক্য 
বলিভেছিস্‌, কেবল সহোঁদরা বলিয়া ই তাহা মহা করিলাম +নতুবা, 
এক্ষণেই তোর শিরশ্ছেদেন করিয়া ফেলিতাম | আঁমি কি রাজ্য 
শাসনে অক্ষম ৭ শীঘ্র বল্‌, কে আনার অপ্দিকত স্থানে উপদ্রব 
'করিতেছে ৭ কে তোর নাস! কণ ছেদন করিয়াছে ৭ যদি এই 
দণ্ডে তাহার সমুচিত শান্ত বিধান করিতে না পারি, তাহা হইলে, 
আমাকে যেন আর কেহ বিশ্ববিজরী বলিয়। সঙ্থোধন না করে | 
সহোদরের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়াছে দেখিয়া শুর্ণখ। সমস্ত ঘটনা 
বর্ণন। করিল| রাঁবণ শুন্য! তৎক্ষণাহ সীতাহরণে বহিন্ত হইছেন | 
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এ সম্বন্ধে আর পৌরাণিক দৃষ্ান্তের প্রয়োজন নাই | বর্তমান 
সময়ে পদে পদে দেখিতে পাওয়। যাইতেছে, কেবল এক নিন্দার 
ভয়ে অনেক অজ্ঞ লৌক আপনার ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্ধ্য 
করিয়। মনের শীন্তি ভঙ্গ করে| কেহ কেহ বা! কেবল আপনার 
স্তিবাঁদ শুনিবার জন্ত অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে! এই 
ৰূপ লোৌককে সাধারণ কথায় “নাম পাগল” বলে | নাম পাগ্লা 
লোকের অগ্র পশ্চাৎ জ্ঞান নাই, হিভাহিত জ্ঞান নাই,ও কর্তৃব্যা- 
কর্তব্য জান নাই। আমাকে কিসে লোকে পুণ্যাত্সা বলিবে, 
কিসে লোকে দাতা! বলিবে, কিসে লোকে ধনাঢ্য বলিবে, সর্কাদ। 
এই চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকে, এবং নাঁম কিনিবাঁর অনুরোধে আপন 
নার ধনও নষ্ট করে| ধন ক্ষয়ে এবং বিরোধে যেকপ মনের 
শাস্তি ভঙ্গ হয়, একপ আর কিছুতেই হয় না| ভবেই স্তুতি ও 
নিন্দার মধ্যে একটিতে ধন ক্ষয় ও অপরটিতে মনের গ্লানি আনিয়। 
উপস্থিত করে| যে স্তুতি ও মিন্দ| সমান জ্ঞান করিবার মানসে 
জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তির! সগুহ চেষ্ট! করিয়া থাকেন, ভিন্ষুকেরা তাহা 
অনেকাংশে অনায়াসে শিক্ষ/ করে| যাচকদিগকে আমরা! যত 
কেন নিন্দা করি না, কিছুতেই তাহাদের মনের গ্লানি হয় না, 
হনোমধ্যে কিছু মাত্র ক্রোধ জন্মে না, সেই মকল কটুক্তি অনা- 
য়াসে লন্থ করিয়া তাহারা আঁপন অভীষ্টর্ণসদ্ধির জন্য দড়াইয়া 
থাকে। যদি শত সহত্র কটু বাক্য শ্রবণান্তর ভাহাদিশের ' 
অভীক পুর্ণ হয়, তাহ! হইলেও ভিক্ষুকের আর আনন্দের পরিসীমা 
থাকে না| পাঠক, আপনি যদি সেই ভিক্ষুককে যথোঁচিত 
স্ব স্তুতি করিয়া রিক্ত হস্তে বিদায় করিতে চাহেন, তাহ! 
হইলে, সে স্ততিতে ভাহাদিগের মনের প্রফুলতা জন্মে না; 
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তবেই, নিন্দা ও স্ততি তৎ কালে তাহাদের পক্ষে সমান 
হয়। 

কোনও চতুর ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, যে সকল লোঁক স্তৰে 
তুষ্ট হয়, কিন্বা নিন্বাবাঁর শুনিয়া দ্ধ হইয়া উঠে, এপ লোক 
যদি মহাধনবান্‌ হয়, তাহা হইলে, তাহাকে অল্প কালের মধ্যে 
দরিদ্র করির়।| দিতে পারি | সত্যই, যে ব্যক্তি ব্যঙ্গ স্তি শুনিলে 
বিচলিত হয়, তাহাকে অল্লায়াসে চতুনের। নষ্ট করিতে পারে । স্থৃতি 
ও নিন্দা সুহৃদ ভেদের এক অমোঘ অস্ত্র স্ববপ| [খধুণম্ার 
হিতোপদেশে তাহা পদে পদে প্রকাশ পাইয়াছে | জুতরাং, ধাহা- 
দিগের ধৈর্য্য, বীর্য, গাস্ীষ্য ও সত্োর দিকে দৃষ্টি আছে, তাহার] 
স্তুতি বাক্য শুনিয়া মনকে উল্লাপিত করেন না, এবং কটু কথা ব। 
নিন্দাবাদ অবণে সহসা কুপিত হইয়। উঠেন না| রাম্চন্দ্র ভর- 
তর স্তুতি বাক্যে পিতৃত্য গুতিপাঁলনে পরাস্ুখ হন নাই, এবং 
বালি রাজার মর্মাভেদী ৰঢ় কথা অনায়াসে সহা করিয়া তাহাকে 
চরম চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে বারশ্বার উপদেশ দিয়াছিলেন | 
কটু বাক্য সহা করিতে অক্ষম বলিয়া ই কুকপতি ছূর্যোধন একাকী 
ভীমসেনের সহিভ সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন | ভূর্য্যো- 
ধন যখন কুকক্ষেত্র সমরে সর্বাতোঁভাবে পরাস্ত হইয়। ছেপায়ন 
দে আজগোপন করিয়াছিলেন, ঘুধিঠির চর নুখে সেই লম্বা 
প্রাণ্তু হইয়া! সসৈন্ঠে হ্রদ্দের তীরে উপস্থিভ হইলেন; বি্ত 
ছর্যোধনের কোনও চিহ্ই দেখিতে পাইলেন না| অবশেষে, 
তিনি হতাশ হইয়া মন্ত্ি-চুড়ামণি শ্রীরুষ্ণকে জিদ্ভাসা করিলেন, 
হে কুষ্, ছুবান্সা দু্যোধনের সহিত সাক্ষাৎ লাঁত যে কঠিন 
হইয়া উঠিল | সে এই গভার ক্রদের যে কোথায় রহিয়াছে, 
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তাহার কোনও চিহ্নই লক্ষ্য হইতেছে না| শ্রীকুষ্ কহিলেন, 
চিন্তিত হইবেন ন, ইহার সদ্ুপায় করিতেছি | আপনি এই 
ত্রদের তীরে দায় উচ্চ স্বরে দুর্যোধনকে গালি দিতে আর্ত 
ককন,তাহ| হইলে, অক্রেশে তাহার সাক্ষাৎ পাইবেন | গ্রীকুষ্ণের 
উপদেশানুসারে ধন্মপুক্র যুৰিষ্তির ছূর্যোধনকে ভৎপনার সহিত 
এই কপ নিন্দা করিতে ও কটু বাঁক্য বলিতে লাগিলেন "_ 

“এত শুনি যুধিঠির বনিল| রাজাকে,_- 

“জলের ভিতর কেন আছ মায়া পাকে ? 

ভ্রাত্‌ বন্ধু আত্মীয়ের মারিয়। পামর, 

আপনার প্রাণ লাগি হইলে কাতর ! 

উঠ উঠ নরাধম দুষ্ট কুকধর, 

ভয় পরিহরি কর আনিয়। সমর | 

নিজ বাহু বলে তুমি শামিল সংসার, 

এক্ষণে হইলে কেন কুলের অঙ্গার ? 

আপনি পণ্ডিত বট জান ধন্মাধর্ম্ম, 

ভূপতির যোগ্য নহে পলায়ন কম্ম | 

মমর সাগর যেই নাহি হয় পার, 

মনে ভাবি দেখ তার জীবন অসার | 

ইই& বন্ধু সখা আর নস্ন্ধী মাতুজ, 

ষবারে মারিয়। তুমি করিলে নির্মূল; 

মরিয়াছে মহাযোদ্ধ।৷ উনশত ভাই, 

কেমনে জীবন আশ! কর মম ঠাই ? 

হইলে যে ধন্ম ছাড়ি অধর্্ম আচারী, 

" প্রাণ লয়ে লুক্কাইলে রণ পরিহরি 
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কর্ণ শকুনির যত শুনিলে বচন, 

তার ফল ভূঙ্চ এবে পাপী ছুষ্যোধন |১ 

এতেক কটুক্তি ধদি করিলেন ধর্ম, 
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“ধিক্‌ মম বীরত্বে, অসার ভুজ ভার, 

হেন নিন্দা বাক্যবাগ নহে না আমার !” 

ঘন শ্বাস ছাড়িয়। বলিল] ক্রোধ মনে, 

“নিষ্পীগুবা পৃথিবী করিব আজি রণে | 

শুন যুধিষ্টির, তুমি সৈন্যেতে বেত, 

একেম্বর আছি আমি পদাতি রহিত | 

একাকী করিব রণ শুন ধন্মরায়, 

অনিয়ম সমর করিলে পাপ তায় |? 

স্বণ সাজোয়া বীর হৃদয়েতে ধরি, 

দীপ্তিমান্‌ কুকবর যেন হেম গিরি | 

তুজবলে বিদারিয়া জল গুণনিধি, 

উঠিল। মৈনাক যেন হ'তে জলনিধি |” 
ছূর্যযোধন যে ভাবে দ্ৈপায়ন ত্রদে অবস্থিভি করিতেছিলেন, যুধি- 
ছির বহু দিন অনুসন্ধান করিলেও তাহা জানিতে পারিতেন 
না; কিন্তু কর্কশ বাক্য মহামাঁনী ছ্্যোধনের পক্ষে অসহা হইয়া- 
“ছিন্ধ বলিয়াই ভিনি আপন! হইতে প্রবল শত্রর সম্পুখে আদিয়| 

উপস্থিত হইয়াছিলেন4 বরং মৃত্যু হয়, হইবে, তথাপি, ছু্বাক্য 
মহা করিতে পারিব না, এই ভাবিয়। দূর্যোধন শত্রগণের সহিত 
একাকী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন | পক্ষান্তরে, দুঃত ক্রীড়ার 
সময় ছুঃশাদন ও কর্ণ ধর্মান্সা' ঘুরিষ্টিরকে যেপ বিদ্রপ 
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করিয়াছিল, এক জন হীন বন পুকষ ও তাহা সহ করিতে পাঁরে 
না| যুধিদ্তির এক বার মাত্র ইঙ্গিত করিলেই, ভীম ও ধনঞ্রয় 
মেই ক্ষণেই কুক সভায় সমস্ত উর্মতিগণকে অতি অল্প কালের মধ্যে 
নিপাত করিয়া ফেলিতেন; কিন্তু এপ ক্ষমত] স্বত্থেও যুধিন্তির 
অনময় জাঁনিরা ধৈর্যের সহিত জ্ঞাতির দর্জাক্য সহ করিয়াছি- 
লেন| সেই জন্যই ভিনি চরমে পুনর্কার হস্তিনার সিংহাসন 
লাভ করেন | ছুষ্যোধন সর্বতোভাবে হানবীর্ধ্য হইয়াও দান্ডিক 
স্বভাঁব বশভঃ জ্ঞাতির দুর্বাক্য সহ্য করিতে পারিলেন না বলি- 
যাই অবশেষে ভীমের পদাথাত পর্য্যন্ত সহা করিয়। মৃত্যু মুখে 
নিপতিত হইলেন | 

ইহ] দ্বারা স্পঞ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, মনুষ্য মাত্রই সময় 
বিশেষ স্তুতি ও শিন্দা সমান জ্ঞান করা উচিত | স্তুতি বাক্যে 
সন্ষ্ঠ হওয়ায়,ও নিন্দাবাদে উগ্র মূর্তি ধারণ করায় বিশেষ অনিষ্ট 
ঘটয়া থাকে | নির্বোধ ব্যক্তিরা নময়ে একটি সামান্য কথ] সহ 
করে না, কিন্তু অসময়ে তাহাদিগকেই তাহা অপেক্ষা শত গুণ 
অপমান সহ্য করিতে দেখা যায়| চাটুকারের অযথা স্তবে কর্ণপাত 
করিয়া মনুষ্যের কথ দুরে থাকুক, দেবতা রাও সময়ে সময়ে অসহা 
কণ্ঠ ভোগ করিয়াছেন | অস্ুরেরা অন্তরের সহিত তপন্ত। করিতে 
রবৃষ্ত হইত না, কেবল আঁপন জাঁপন অভীষ্ট দিদ্ধির জন্ই 
প্রধান প্রধান দেবগণকে স্তুতি করিত | দেবতারাঁও সেই কগুটী-' 
দিগের কপটতায় মুগ্ধ হইয়! ছুরাত্মাগণকে মনোমত বর প্রদান 
করিতেন ; তাঁহার পর, মেই অস্থরগণেরই দৌরাজ্ম্যে আপনার 
স্থান ছাড়িয়া! পলাইবার পথ পাঁইতেন না| এক্ষণে বিপুল 
ধনের অধীশ্বরগণকেই দেবতার স্যাঁয় ধরিলাম | তাহারা প্রতা- 
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প্লকগণের অযথ| স্ততি বাক্যে মুগ্ধ হইয়! অনেক সময়ে সেই 
ন্রপ্রেতগণ ছারা সর্বস্বান্ত হইয়াছেন | চাটুকারের।৷ সময় 
বুঝিয় ধনবানগণকে কৌশলে নিন্দা ও স্তব করে, যিনি সেই 
মকল কথায় কর্ণপাত করিয়। কষ্ট বা তুষ্ট হন, পদে পদে তাহা- 
দিগের মনের শান্তি ভঙ্গ হইয়া থাকে | প্রশংসা লাতের জঙ্ভ 
নকার্যে ও নিন্দাবাদ শুনিয়া কলহে গ্রবৃত্ত হওয়া ুইই সমান ; 
অতএব, যদি শান্তিম্থখ সম্তোগের অভিলাষ থাকে, তাহা হুইলে, 
স্ততি ও নিন্দা সমান জ্ঞান কর | মনের শান্তি থাকিলে, বিবেক 
ও বৈরাগ্য আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবেক | 

সংসারবানী জনগণ যাহা ছুষ্পপ্য, তাহাই অধিক মুল্/বান্‌ 
বলিয়৷ জ্ঞান করে| মৃত্তিকা ব্যতিরেকে আমাঁদিগের নুষুর্ত 
কাল চলে না| মাতুগর্ভ হইতে এই মৃত্তিকাতেই নিপতিত হুই- 
য়াছি| যখন অক্ষম ছিলাম, তখন জের চ্চাঁয় মুক্তিকাঁতেই 
পড়িয়া থাকিতাঁম | মৃত্তিকাই আমাদিগের শরীর পৌষণ করি- 
তেছে ; সেই মৃত্তিকা আমরা ছই পদে দলন করিয়! থাকি | এই 
সংসারে মৃত্তিকার যে নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা এক বারও ভাঁবিয়। 
দেখি না| জল, বায়ু, অগ্নির প্রতিও আমর! মৃত্তিকার নায় 
অনাস্থা প্রকাশ করিয়া থাকি | যে সকল পদার্থ লইয়া আঁমা- 
দিগর দেহ, যাঁহ! না ভইলে, আমর! ক্ষণ কাল প্রাণ ধারণ করিতে 
পানি না, প্রায় সেই সকল বস্তর প্রতিই সর্বাদা অনাদর করিয়া 
থাকি | শরীর ধারণ পঙ্ষে যে সকল দ্রব্যের কিছু মাত্র প্রয়োজন 
নাই, তাহাই আমাদিগের আদরের ধন | যিনি অন্গুরীয়কে সংলগ্ন 
করিয়া এক টুকরা হীরক অঙ্গুলিতে ধারণ করিতে পারেন, ভাহার 
আর অহঙ্কারের পরিসীমা থাকে না| এক অহঙ্কার ব্যতিরেকে 
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হারক আর আমাদিগকে কি দিতে পারে ৭ প্রয়োজনের মণেযে 
হীরার ধারে কাচ কাঁটা যায়, এই মাত্র! এই নিষ্পয়োজন 
দ্রব্যে; জন্ত কত শত লোক লালায়িভ হইতেছে, ভাহার ইয়ত। 
নাই| হাঁরক খনির মধ্যে জন্মিয়া থাকে ; সেই হীরকের অনু- 
সন্ধানে শত সহজ্র লোক দিন যাঁমিনী উৎকট পরিশ্রম করি- 
তেছে | হীরক মৃত্তিকা সম্ভত, তগুলও মৃত্তিকা সম্ভত| তগ্ডল 
ভক্ষণে জীবন ধারণ হয়ঃ কিন্তু হীরক মুখে রাঁখিলে, মৃত্যু পর্যন্ত 
ঘটিয়া থাকে | যে দ্রব্য অনায়াসে আমাঁদিগের প্রাণ নষ্ট করিতে 
পারে, আমরা তাহাই যত সহকারে হৃদয়ে ধারণ করি | 
হীরক দ্বার কাঁচ কাটা হইয়া থাকে | হীরকের ধার ব্যতি- 
রেকে আর কোনও অস্ত্রেই সহজে কাচ কাটা যাঁয় না| তবেই 
ংসারে হীরক দ্বারা একট! উপকার সাধিত হইতেছে; কিন্তু 
মুক্ত। দ্বারা কি উপকার সাধিত হয় ৭ কি জন্যই ব| অগাধ জলধি 
হইতে প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া মাঁনবগণ মুক্তা পাইবার 
আঁশীয় শুক্তি তুলিতে যাঁয় ৭ শুনিয়াছি যে, গুর্বা কালে মুসলমান 
বাদশাহগণ মুক্তা তন্ম করিয়া চূণ প্রস্তুত করিয়া, সেই চুণ দিয়া 
তাগ্ল তক্ষণ করিতেন | যদি চুগের জন্তই মুক্তার প্রয়োজন 
হয়, তাহ! হইলে, সে কাঁ্য সামান্য প্রস্তর খণ্ড দ্বারা সম্পন্ন 
হইতে পারিত, মুক্তা 'ভন্ম দ্বারা চুপ প্রস্তুত করার কিছু মাত্র প্র- 
যোজন ছিল ন1; তথাপি যে, মুসলমান বাঁদশাহগণ প্রস্তরেদ্ চু 
পরিত্যাগ করিয়। মুক্তার চুণ ব্যবহার করিতেন, সে কেবল তাহা- 
দিগের অহঙ্কার মাত্র| বৈদ্যক গ্রন্থের মতে কোনও কোনও গুঁষধ 
পস্তত করণ কালে মুক্তা ভন্মের প্রয়োজন হয়; এপ স্থলে 
সুহীরক অপেক্ষার্ভার প্রয়োজন অধিক বলিয়া ধরিতে হইবে | 


বিবেক ও বৈরাগ্য। ২৪৩ 


কিন্ত কেবল এক গুঁষধধের জন্য কি বংসর বংসর সহজ সহজ 
লোক পারস্য উপসাগরে ও সিংহল দ্বীপের নিকটস্থ নির্দিষ্ট 
স্থানে মুক্ত! তুলিতে যাঁয়? না, তাহা নহে| গুঁষধের উপযুক্ত 
মুক্তা জনপদের কোনও কোনও অকৃত্রিম জলা শয়েও জন্মিয়া থাকে | 
বিশেষতঃ, মুক্তা! ভন্ম ও স্বর্ণ ভন্ম যে সকল উধধে বাবহৃত হইয| 
থাকে, তাহা! সাধারণের জন্য নহে! ধাহারা মুক্তার চুণ সংযোগে 
তাম্বল ভঙ্ষণ করিয়া থাকেন, স্বর্ণ ও মুক্তার উঁষধ ভাহাদিগেরই 
জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে ; কারণ, অধিক লাবান্‌ না হইলে, 
ধনবান্‌ লোকের কোনও পদীর্থই মনোনীত হয় না| ধনাঢ্য 
লোকের চক্ষু থাকিতে চক্ষু নাই| যাহার অধিক মুল্য, তাহার! 
তাহাঁকেই সারবান্‌ বলিয়া জবান করেন | এই জন্য নির্ধন ও 
ধনী এই ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মকল বিষয়েই তাঁরতদ্য দৃষ্ট হয়। 
কদলী পত্রে অন্নাহার করিলেও চলিতে পারে, কিন্তু ধনীরা 
তদ্দিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র ব্যবহার করিয়! থাকেন | তরল 
মূল্যের শীতবস্ত্রে শীত নিবারণ হয়, কিন্তু ধনীদিগের শীভবতের 
মূল্য অধক হইয়া থাকে | এক পয়সা মলোর এক পাভ পাঁচনে 
নিধনের যেরোগ আরোগ্য হয়, ধনীর সেই রোগ ঢুই সহস্র 
মুদ্রা ব্যয়েও আরোগ্য হয় না| যদি কোনও কণ্ন ধশীর গৃহে 
এক জন সুযোগ্য চিকিৎসক উপস্থিত হইয়া তাহার এররুত 
টোগের উষধের মূল্য অবধারিত করেন, তাহা হইলে, সেই 
চিকিৎসককে হাস্তাম্প্দ হইয়া ফিরিয়া আমিতে হয়| নবাৰ 
আলিবর্দি খ৷ ঘোটকারোহণে নগর ভ্রমণ করিতে অত্যন্ত ভাল 
বাসিতেন| তিনি এক দিন তাহার মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
যে, এমন কোনও মাদক দ্রবঃ আছে, যাহা সেবন মাত্রেই আদার 
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মনের বিলক্ষণ প্রফুলত| জন্মে ? যদি থাকে, তাহ! হইলে, আমি 
অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিবার পুর্বে প্রত্যহ সেই মাঁদক দ্রব্য 
নেবন করিব | মন্ত্রী কহিলেন, জীহাঁপন1, আমি কল্য ইহার 
ব্যবস্থা করিয়া দিব | পর দিন প্রত্যুষে মন্ত্রী এক কলিক! গাঁজা 
প্রস্তুত করিয়া স্বয়ং সিংহদ্বারে উপস্থিভ রহিলেন | নবাব সাহেব 
অশ্বারোহণে বায়ু সেবনার্থে বহির্গত হইতেছেন, এমন সময়ে মন্ত্রী 
কহিলেন, জীহাপনা, গত কল্য যেৰপ মাদক সেবনের অভিলাষ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা! প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি | নবাৰ 
আগ্রহের নহিত মন্ত্রীর হস্ত হইতে গাঁজার হক্কা লইয়! তাহার 
ধুম পান করিলেন, ও মস্তক সঞ্চালন ছারা কহিলেন, ইহা 
বড় চমৎকার দ্রব্য | তঙপরে মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করাতে 
মন্ত্রী কহিলেন, ইহার মুল্য যসামান্, অর্ধ পয়স। মাত্র| অর্ধ 
পয়সার কথ| শ্রবণ মাত্রেই নবাব সাহেব হাস্য করিয়। কহিলেন, 
তবে আমি একপ বৎসামান্য মূল্যের মাদক দ্রব্য কি করিয়। 
খাইব ৭ স্বার্থপর মন্ত্রী হইলে, এক ছিলিম গীজা খাওয়াইয়। 
নবাব সাহেবের নিকট সহত্ম মুদ্রা গ্রহণ করিতে ডে এবং 
তাহা হইলে, নবাৰ সাহেবেরও গাঁজার প্রাতি অদ্ধা হইত | এই 
ৰূপে বড় মানুষে সকল বিষয়েরই মুল্য বৃদ্ধি করিয়] দেন। যাহ! 
বড় মানুষে চাহেন, তাহারই গুল্য অধিক; সেই কারণেই হীরক 
ও যুক্তার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে | যদি বড় মানুষে ব্যবহার ন। 
করিতেন, তাহ। হইলে, কোনও কালেই "হীরা মুক্তার এত আদর 
হইত না, এবং বই কষ্টে কেহ তাহা সংগ্রহ করিতেও যাইত না| 
জ্বানবান লৌকেরা অসার বস্তর কোন্‌ কালে আদর করি- 
য়াছেন? যাহা ব্যতীত জীবন ধারণ হয় না, যাহ ব্যতীত জ্ঞানের 
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উন্নতি হয় ন!, যাহ! ব্যতীত ঈশ্বর আরাধনা হয় না, তাহাই 
তাহাদিগের নিকট মূল্যবান্| এক জন রাজ! দৈবাৎ কোনও 
তপস্বীর কুটীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন | তিনি ভাঁপসের ধর্্মনিষ্ঠ! 
ও ইশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া সবিনয়ে কহিলেন, 
তপোধন, আপনার ঈশ্বর ভক্তি দেখিয়া আমি যৎপরোনাস্তি 
পরিতুষ্ট হুইয়াছিঃ এক্ষণে আপনাকে আমার একটি অভিলাষ 
পুর্ণ করিতে হইবে | আপনার গলদেশে যে বুহৎ বৃহৎ কদ্রা- 
ক্ষের মাল! রহিয়াছে, তাহার বিনিময়ে আপনি এক গাছি মুক্তার 
মালা পরিধান ককন, এবং আপনার কমগুলুটি স্বর্ণে মণ্ডিত 
করাইয়া লউন| রাজার প্রস্তাব শুনিয়া তপোধন হাস্ত করিয়! 
কহিলেন, রাঁজন্‌, আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, আপনি 
আমাকে তক্কর ছারা বিন করাইবার প্রয়াস পাইতেছেন ? 
মুক্তার মালা তাপসের ক ভূষণ নহে, ও দ্বর্ণ পাত্রও তাপসের 
জল পাত্রের যোগ্য নহে; কেননা» মণি মাণিক্য অহঙ্কারের 
উদ্দীপক | আমি যদি অদ্য একটি উত্তম শষ্যায় শয়ন করি, 
তাহা হইলে, কল্য আর মৃগচর্দ্মে শরন করিতে ইচ্ছ। হইবেক 
না); অন্য যদি স্বর্ণ পাত্রে জল পাঁন করি, তাহ! হইলে, কল্য 
অলাবু পাত্রে জল পাঁন করিতে ঘৃণা বোধ হইবে | আপনি 
ষদি আমাকে এক গাছি মুক্তার মাল] পারিতোষধিক স্ববপ 
প্রদ্দান করিয়া! যান, তাহা 'হইলে, তাহাঁভে কেবল আমার 
অহঙ্কার হইবে | বনু কষ্টে অহঙ্কার ও ঈর্ধার হস্ত হইতে নিস্তার 
লাভ করিয়াছি, এক একটি বিলাঁন পরিত্যাগ করিতে এক একটি 
বৎসর গিয়াছে | গুক গৃহে বহু কাল যোগ শিক্ষ! করিয়|ছিলাম; 
কিন্তপুত্তক পাঠে কিছু মাত্র ফল দর্শে নাই| তাহার পর, এই 


২৪৬ বিজ্ঞান শান্তি-কুসুম। 


বিপিন মধ্যে যোগান করিয়| ইন্দ্রির়গণকে যথোচিত নিগ্রহ 
করিতে আরস্ত করায়, তাহারা একে একে আমার বশে আঁদি- 
যাছে | আমার এক্ষণে কেবল ভগবানের চরণ ব্যতিরেকে আর 
সমস্ত পদার্থই অকিঞ্চিৎকর বলিয়! বোধ হয়| আপনি যে 
মুক্তার মালার প্রলোতন দেখাইতেছেন, আমি তাঁহা শুষ্ক হরী- 
তকী অপেক্ষাও হেয় জ্ঞান করি; কেননা, আমার শুষ্ক হরীতকীর 
যে শক্তি আছে, আপনার বহু মৃল্যের মুক্তার মালার সে শক্তি 
নাই | হরীতকী ভক্ষণে ছুই এক দিবস প্রাণ রক্ষা হইতে পারে, 
আপনার ঘুক্তার মাল! গ্রহণ করিলে, অদ্যই তক্করেরা আমার 
প্রাণ বিন করিয়া যাইবে | রাঁজন্‌, খশ্্যযই সমস্ত অনিষ্টের মূল ; 
এই জন্যই জ্ঞানবাঁন্‌ লোকের! এথর্য্ের দাম হইতে চাহেন ন। | 
সংসারে কেহ কাহারও শক্র নহে, কেবল এক এম্সর্য্যই ধনাঢ্য 
লোকের শত্রু সংগ্রহ করিয়া দেয় | আঁপনি যদি কৌপীন ধারণ 
করিয়া অরণ্য মধ্যে পরিভ্রমণ করেন, তাহা হইলে, কেহই জাপ- 
নার প্রতি তীক্ষ দৃষ্টিক্ষেপ করিবে না; কিন্তু এই রাজপরিচ্ছদ 
ধারণ করিয়। আপনি তক্কর পরিপুরিত বিপিনে পরিভ্রমণ করিলে, 
অচিরাৎ প্রাণে বিনষ্ট হইবেনই হইবেন | ধনে কত দুর শান্তি 
তঙ্গ হয়, ও ধনের অভাবে কি ৰপ দিব্য জ্ঞান হয়, তাহার একটি 
আখ্যায়িকা বলিভেছি, শ্রবণ ককন।-- 

এক ব্যক্তি বহু কষ্টে শত মুদ্র| সঞ্চয় করিয়াছিল | রা 
গণনা করিবার সময় ক্ষণ কালের জন্য তাঁহার মন প্রফুল হইয়া 
উঠিল, এবং মনে করিল, আমি এক শত টাঁকা সংগ্রহ করিয়াই 
এত দূর আনন্দ অনুভব করিতেছি, কিন্তু যাহাদিগের সহস্র মুদ্রা 
আছে, তাহারা কত দুর আনন্দ ভোগ করে, আমাকে এক বার 
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'দাঁখতে হইবে | এই ৰূপ টিন্তা করিতে করিতে সেই ব্)ক্তির 
মনে সহস] ভয় আসিয়। উপস্থিত হইল | ভাবিল, আমি সহস্র 
মুদ্রার চিন্তা করিতেছি কি! এই শত মুদ্রাই রক্ষা করা৷ আমার 
পক্ষে ভার হইয়| উঠিবে! কেননা, আমার লোক বল নাই, 
শরীরও তাদৃশ বলিষ্ঠ নে | যদি তক্ষরের| ইহার বিন্দু বিসর্গ 
জানিতে পারে, তাহ! হইলে, আমার এই বহু কষ্টের সঞ্চিত ধন 
বলপুর্বাক কাড়িয়৷ লইয়া যাইবে | এই টাঁকা গুলি এক জন 
বিশ্বস্ত লোকের বাটাতে রাখিয়া আসি; কারণ, এই ভগ্ন কুটারে 
এত টাঁক| রাঁখা কোনিও ক্রমেই যুক্তি সিদ্ধ নহে | এই ৰপ 
ভাবিয়া সে তৎক্ষণাৎ পলীস্থ কোনও বিশ্বস্ত লোকের বাঁটাতে 
টাকাগুলি রাখিয়৷ আদিল; কিন্তু কুটারে পুনঃ প্রবেশ করিব। 
মাত্রই তাহার মনঃগ্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল | ভাবিল, কি 
করিলাম! আঁপনার বুদ্ধির দোষে সর্বনাশ করিলাম! এত 
কষ্টের টাকা এক জনকে হাতে তুলিয়া দিয়া আসিলাম! যদি সে 
বলে, আমার কাছে রাখিয়া যাঁও নাই, তাহা হইলে, আমি তাহার 
কি করিতে পারিব? এই ৰূপ প্রতিকূল চিন্তায় মগ্ন হইয়া সে 
ব্যক্তি সমস্ত রজনীর মধ্যে এক বারও নিদ্রা! যাইতে পারিল ন1| 
প্রত্যুষে উঠিয়া সেই প্রতিবেশীর নিকটে গ্রিয়| কহিল, মহাশয়, 
আমার টাকা গুলি দিম; এই টাকায় আমি এক খণ্ড ভূমি ক্রয় 
করিব | প্রতিবেশী তৎক্ষণাৎ টাকাগুলি আনিয়া দিলেন | উহা 
পুনঃ প্রাপ্ত হইবা মাত্রই সে একেবারে আহ্বাদে উন্মত্ত হইয়। 
উঠিল কিন্তু সে আহ্াঁদও ক্ষণ কালের মধ্যে তিরোহিত হইয়া 
গেল | পুনক্বার ভয় আসিয়! উপস্থিত হওয়াতে ভাঁবিল, প্রতি- 
বেশীর নিকট টাকাগুলি রাখা নিতান্তই নির্কোধের কার্য হইয়া- 
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ছিল, আমার এতগুলি টাক] হইয়াছে, এ কথা ত কেহই জানত 
না; প্রতিবেশী কি পাঁচ জনের নিকট গল্প করিতে ক্ষান্ত হইবে? 
এখন যদ্দি নগদ টাক। না রাখিয়া এই টাকায় ধান্য ত্রয় করিয়| 
রাখি, তাহ! হইলে, হঠাৎ চোরে লইয়! যাঁইতে পারিবে না| 

পর দিন সে শত মুদ্রার ধান্য ক্রয় করিয়া একটি মরাই 
বাধিয়| রাঁখিল ; কিন্তু ধান্ত ক্রয় অবধি পুর্বাপেক্ষা তাহার মন 
আরও চঞ্চল হইয়| উঠিল, প্রায় সমস্ত রাত্রি এক গাছি যগ্তি হস্তে 
করিয়া কুটারের বহির্ভাগে বসিয়| থাঁকিত| এ্তিবেশীর! নিজ 
নিজ গৃহে অগ্নি ্বালিলেই, মে অকারণ তাহাদিগের সহিত বাগি- 
তণ্ড। উপস্থিত করিত | গ্রতিক্ষণ সে ভাবিত, যেন পল্লীতে আগুন 
লাগিয়াছে | এই ৰপে হৃদয় মধ্যে অশ্নিভয় উপস্থিত হওয়াঁয়, সে 
মনে মনে ভাবিল, ধান্ের মরাই আর রাঁখিৰ না; কোন্‌ দিন 
একেবারে হৃত সর্বাস্ব হইয়া যাইব? ধান্য বিক্রয় করিয়া গুটি- 
কতক ছগ্ধবতী গাভী ক্রয় করি; তাহ হইলে, টাঁকাকে টাক! 
বজায় থাকিবে, এবং ছুগ্ধ বিক্রয় করিয়া আরও দশ টাক! লাভের 
সম্ভাবনা হইবে | এই ভাবির! সে ধান্য বিক্রয় করিয়] পর দিনেই 
চাঁরিটি ছগ্ধবতী গাভী ক্রয় করিল | গাভী কয়েকটি গৃহে 
আঁনিয়! ভাঁবিল, যদি ইহার একট মরিয়া যায়, তাহা হইলেই 
সর্বনাশ !-ন1, গাভী ভ্রুয় করিয়া ভাল কাজ করিলাম ন। | 
এমন কোনও দ্রব্য ক্রয় করিয়া রাখি, যাহার উপর চৌধ্য ভয়,' 
অগ্নি ভয় প্রভৃতি কোনও ভয়েরই নস্তাবন্দ নাই | পর দিন সে 
চারিটি গাভী বিক্রয় করিয়া ফেলিল, ও টাঁকাগুলি পুনরায় একট 
পৌঁট্ল। বাধিয়। ধান্যের জালার ভিতর নুকাইয়া রাখিল, এবং 
প্রতি রজনীতে উঠিয়া ছুই চারি বার জালার গাএ হাত বুলাই.ত 
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লাগিল | যেদিন অবধি তাহার হস্তে এক শত টাক। আসি 
যাছে, সেই দ্রিন হইতে মে আর কুটার পরিভ্যাগ করি সন 
করিতেও যায় না| তাহার ন্তন ভাব দেখিয়া এভিবেশার। 
আ্টর্য। হইল | এক দিন কয়েক জন লৌক সমবেত হইয়া বণা- 
বলি করিল যে, লিধিরাম আঁর কুটারের বাহির হয় ন। কেন? 
গুর্বে ত লৌকের বাড়ীতে ভাত চাহিয়া খাইত| গৃহস্থদিগের 
গৃহে কোনও দমারোহের কাঁজ কর্ম হইলে, নিধিরাম পরম আক্কা- 
দের সহিত তাঁহাতে আসিয়া যোগ দিত! পুর্ব সন্ধ্যার সমর 
কুটারের দ্বারে বিয়া মনের আনন্দে রাপ্রসাদা গীত গাহিভ; 
কিন্তু এক্ষণে কেহু ডাকিলেও কথা কয় না; সর্বাদ। চিন্তাখুক্ত 
হইয়া কুটারের দ্বারে বনিয়া থাকে । নদানন্দ নিধিরাম এই 
বূপ নিরানন্দ হইয়াছে কেন, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতেই 
হইবে | 

এই পে নিধবিরাদের টাঁকাঁর কথা প্রতিবেশীরা সকলেই 
জানিতে গারিল| কয়েক জন চতুর এভিবেশী এক দিন পরামর্শ 
করিল যে, অদ্য রজনীতে আমরা নিধিরামের টাকাগুলি হরণ 
করিয়/'লইয়। আঁদিব | দেখি, নিধিরাম টাকার শোকে কিকরে? 
ষর্ি টাকার শোকে দে মর মর হইয়া পড়ে, তাহ হইলে, সেই 
সমু উহাকে টাকাগুলি, প্রত্যর্পণ করিয়া উহার গ্রাণ রক্ষা করিব | 
,নিক্কের বেলায় এই পরামর্শ স্থির হইয়া রহিল রজনীতে কয়েক 
জন বলবান্‌ যুবা বল্‌ পুর্বাক নিধিরামের টাঁকা কাঁভডিয়া লইয়া 
এরস্থান করিল | নিধিরাম টাকার শোকে সমস্ত রজনী ম্ৃতবৎ 
কুটারে পড়িয়া রহিল| প্রত্যুষে উঠিয়। তাবিল, আর এখানে 
থাকিয়। কি করিব যে দেখে টাকা আছে, সেই দেশে গমন 


তহ 
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করি| যদি পুনরায় টাঁকা করিতে পারি, তাহ! হইলেই, জন্ম 
ভূমিতে আদিব; নতুবা, জন্মের মত নিধিরাম বাটা পরিত্যাগ 
করিল। এই ভাবিয়। কীথা, লাঠী ও জলপাঁ লইয়। নিধিরাম 
কুটারের বাহির হইল, এবং কোনও নগরে যাইবার অভিপ্রায়ে 
ক্রমাগত চলিতে লাঁগিল। ঢুই ক্রোশ পথ যাইতে ন| যাইতেই 
তাহার এক জন প্রতিবেশী যুবা দম্না-বেশে আলিয়। নিধিরামের 
কাথা, লাঠী ও জলপাত্র কাঁড়িয়। লইল | এই ঘটনার পর, নিধি- 
রাম কিয়ৎ ক্ষণ এক বৃক্ষতলে স্তব্ধ হইয় বন্দিয়া রহিল | মেই 
সময়ে হঠাৎ আর এক জন লোক আসিয়া নিধিরামের পরিধেয় 
বস্ত্র খানি কাঁড়িয়া লইল | নিধিরাম উলঙ্গ হইয়া সেই বৃক্ষতলে 
বমিয়। ভাবিতে লাগিল,--উলঙ্গ হইয়া কি গ্রকীরে লোকালয়ে 
যাইব? এক্ষণে লঙ্ভা আবরণের উপায় কি? এই ৰপে ভাবিয়। 
চিন্তিয়৷ সম্মুখস্থ এক কদলী কাননে প্রবিষ্ট হইয়া শুষ্ক এক খানি 
কলার খোল। কলার ছোটায় বাঁধিয়া নিধিরাম শুভ ক্ষণে লজ্জা! 
আবরণ করিল| কৌপীন পরিধান করিয়া নিধিরাম কদলী 
কাঁননের বহির্ভাগে আনিয়া মনে মনে ভাবিল,_আর আমাকে 
ৃসথ্য কর্তৃক আক্রান্ত হইতে হইবে না| একি! আমার মন 
যে একেবারে ভয় শুন্য হইয়াছে | কি জন্য একপ হইল? ওহো! 
বুঝিয়াছি, পূর্বেও তয় ছিল না, এবং এক্ষণেও নাই | মধ্যে 
কিছুদিন পাছে আমার টাকাগুলি কেহ লয়, এই ভয়ে স্বীত 
হইয়াছিলাম। এক্ষণে টাকাঁর সহিত, অবুশেষে, জলপাত্র, কন্থা 
ও যষ্টির সহিত, এবং সর্বশেষে আমার পরিধেয় বস্ত্র খানির সহিত 
আমার সমস্ত ভয় দুরীভূত হইয়া গেল | তবে কি এক অর্থই 
মমস্ত ভয়ের কারণ? আজ ত আমার মন একেবারে শান্ত হই- 
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যাছে, আমি অকুতোভয়ে এই জন শন স্থানে উপবিষ্ট রহিয়াছি : 
কই আমি ত সাবধান হইতেছি না? এক্ষণে বিলক্ষণ বুঝিতে 
পারিলাম যে, কেবল ধনের জন্যই সংসারে লোকের শান্তি থাকে 
না! ধনের জন্যই রাজ প্রজাপীড়ন করিয়া থাকেন, ধনের 
জন্ই রাঁজায় রাজায় যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হয়, ধনের জন্যই 
সহোদরে সহোদরে বিচ্ছেদে ঘটিয়া থাকে, ধনের জন্ই দস্থ্যরা 
নরহত্যা পাপে লিগু হয়, এবং এক ধনের জন্ই নিধিরাম শশা 
ভগ্ন কুটারে আঁবদ্ধ হইয়াছিলেন | আঁর আরম ধন চাহি না,এখন 
এই কৌপীন পরিয়। সেই নিত্য ধনের অনুসন্ধান করিব | তবে 
এই মাত্র আঁক্ষেপ যে, আমি ইচ্ছ। পুর্ক সত্য পথের পথিক 
হইতে পারি নাই; দন্রাই বল পূর্বক আমাকে কৌপীন পরিধান 
করাইয়াছে। আমার স্ত্রী ছিল না, পুজর কণ্ঠ। ছিল না, উন্নত 
অট্টালিকা ছিল না, কেবল শত মুদ্রা ও ছিন্ন কন্থার ছায়ায় ও 
কুটারে পড়িয়া থাকিতাম| যাহারা অভ্ভুল বিভব অকি্ষিৎকর 
পদার্থের নায় জ্ঞান করিয়া স্বেচ্ছায় কৌপীন ধারণ করেন, তাহা- 
রাই সাধু| আমি যদি কিছু কাল তাহাদিগের দাসত্ব করিতে 
পারি, তবেই ক্ৃতার্থ হইব | দস্্াগণ আমার শত্র নহে, তাহারা 
যথাথই মিত্রের কার্য করিয়াছে | এক্ষণে, আমার কাঁচ ও কাঞ্চন 
সমান জ্ঞান হইতেছে, আর আমার মরিতেও ভয় নাই, আমি 
, আর রাঁজাকেও তয় করি না| ওঃ! গৃহবাস কি ওয়ানক কণ্ট- 
কর! . 
হে নরপতে, কেবল এক ধশ্বর্ধ্য ভোগ ললিসাঁতেই মানবগণ 

ংসারিক দুর্দশা ভৌগ করে | কেবল মনুষ্য কেন, এন্দব্য- 
ভোগী হইয়। দেবরাজ ইন্দ্রও সময়ে সময়ে দুঃসহ দুর্দশা ভোগ 
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করিয়াছিলেন; কিন্তু এশ্বধ্য ত্যাগী পরম যোগী মহাদেবের গ্রতি 
কেহই কোনও কাঁলে কটাক্ষ পাত করে নাই| পুরন্দর কত 
বার শত্র কর্তৃক স্বর্মট্যুত হইয়াছেন; কিন্তু মহাঁদ্রেবকে কেহ 
কখনও কৈলাসচ্যুত করিবার চেষ্টা! করে নাই| রাঁজন্‌, জাঁমি 
যেৰপ নিশ্চিন্ত হইয়| পরাংপরের আরাধনা করিতেছি ; বৌপ 
হয়, আপনি এৰপ নিশ্চিন্ত ভাবে রাজ্য ভোগ করিতে পারিতে- 
ছেন না। আপনি অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ আপনার দাঁস নহে। 
দিখ্বিজয় করিয়া নানা স্থানের ধন রত্ব আনিয়া রাজকোষে সঞ্চয় 
করিয়াছেন, এবং সেই গুলি “আমার বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিভে- 
ছেন ; কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, এই নংসাঁরে কে কাহার? ধন 
রন্্ এবং রান্গ্য খণ্ড আপনার হওয়া দুরে থাকুক, আপনার এই 
দেহও আপনার নহে | যেমন ধন জন পরিপূর্ণ আপনার রাজ্য 
গাছে শত্রু কর্তৃক অপহৃত হয়, এই আশঙ্কায় শশব্যস্ত হইয়া 
আছেন, দেই ৰপ নিশ্য় স্থির করিয়! রাখুন, আপনার এই 
সুন্দর দেহের সারাংশ এক দিন প্রবল শত্রু কর্তৃক অপহৃত 
হইবে। ভাহার পর, আপনার পুত্র কলত্রাদি অনায়াসে এই 
সুন্দর শরীর অনলে ভন্মীভভূত করিয়া ফেলিবে | অদ্য যে রতাদি 
আপনার হস্তে আসিয়াছে, তৎসমুদায় দৃষ্টি করিয়া আহ্লাদ 
উন্মত্ত হইভেছেন । কিন্তু কল্য হয় ত আপনাকে শোক সাগন্পে 
নিমগ্র করিয়া সেই সকল রত্বাদি অন্যের হস্তগত হইতে পারে | ' 
এই জন্তাই বলিতেছি যে, কাচ ও কাঞ্চনে নমান জ্ঞান না করিলে, 
কোনও কালেই মনের শান্তি হয়না | আমাদের চক্ষে এক্ষণে 
সুর মালা ও কড্রাক্ষ মালা সমান বলিয়া বোধ হইয়াছে | 
আমাদিগকে আর ভ্রীপুত্তের দাস করিতে হয় না, ধন রদ নাই 
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বলিয়। শত্রু ভয়ে ভীত হইতে হয় না, কোনও প্রকার তধিকার 
রাখি না৷ বলিয়া ভূস্বামীর পীড়ন সহা করিতে হয় না; এই ভনই 
শান্তি দেবী অনুক্ষণ আমাদের হৃদয় মন্দিরে বিরাগিত হইতে- 
ছেন| অভএব, এশর্ষের লীলা একেবারে পরিত্যাগ করিতে 
না গারিলে, কোনও ত্রমেই আপনার মনের শান্তি হইবে না| 
তাপসের মুখে এই সকল তন্বজ্ঞানের কথা শুণিয়া রাজার 
মনে কিঞ্চিত জ্ঞানের উদয় হইল | তিনি সবিনয়ে বলিজেন 
হে তাপস, আমি এক বিস্তীর্ণ রাজ্য খণ্ড গাইয়াছি, ধন রত্দ্রেরও 
আমার অভাব নাই; তথাপি, আমার ভোগ লালসা! শিৃত্ 
হইতেছে না কেন৭ তাপম কহিলেন, রাজন্‌, অগ্রিতে সর্ব ক্ষণ 
ঘৃতাহুতি দিলে, কোন্‌ কাঁলে অগ্নি নির্বাণ হইয়া থাকে ৭ ভোগ 
লালফাও প্রদ্থলিত হুতাঁশনের সায়, তাহাতে যত আহুতি দিবেন, 
ততই প্রবল হইয়! উঠ্ঠিবে ; কোনও কাঁলেই তাহার নিুস্তি 
হইবে না| আপনি ও রাঁজাভোগে লিপ্ত হইয়া আছেন, যখন 
জ্ানগুক শুকদেব গোস্বামী এক খানি ছিন্ন কনার মায়! পরিত্যাগ 
করিতে পারেন নাই, ভখন আঁপনি যে এই অতুল এই্সধ্য সহজে 
পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, ইহা কিছু আশ্চর্যের বিষয় 
নহে। রাঁজা কহিলেন, হে মহাভাগ, দে কথা আমার নিকট 
বিস্তারে বর্ন ককন| » 
* *তাঁপন ক'হলেন, নরনাথ, বেদব্যাস নন্দন শুকদেব পিতার 
নিকট নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অবশেষে যোগ শিক্ষা করি- 
বার অভিলাষে ব্যতিব্যস্ত হইলেন | পুত্রের অভিলাষ জ্ঞাত 
হসট্রা মহর্ষি বেদব্যান কহিলেন, বস, তোখার যাঁদ নিতান্তই 
যোগ শিখিবার অভিলাষ হইয়া থাঁকে, তাহা হইলে, মহ 
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জনক খাষির নিকট গমন কর | পিতার উপদেশানুসারে শুক- 
দেব জনক খষির ভবনে উপস্থিত হইলেন | জনক খষি শুক- 
দেবকে নিতীন্ত বালক দেখিয়া! সহাস্ত আস্তে জিজ্ঞামা বরি- 
লেন, ব্রদ্ধন্, তুমি কি অভিগ্রায়ে আমার নিকট আগমন করি- 
য়াছ? শুকদেব কহিলেন, কিঞ্চিৎ যোগ শিক্দা করিবার অভি- 
গ্রায়ে আস! হইরাছে | খধিরাজ কহিলেন, উত্তম কল্প | এই 
কপে শুকদেব রাজর্ষর নিকট যোগাভ্যাসে নিযুক্ত হইলেন | 

এক দিন গুক ও শিষ্য একাঁদনে নমানীন হইয়া যোগ 
শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় অল্প দূরে অগ্নি 
স্থলিয়া উঠিল। বৈশ্বানর ভীষণ মুক্তি ধারণ করিয়! ক্রমে ত্রমে 
রাজর্ষি জনকের নানা বিধ দ্রব্য সামগ্রী ভম্মীভূত করিয়া অগ্রষর 
হইতে লাগিল | অগ্নি দেখিয়া শুকদেব কহিলেন, গুরো, 
ভৃত্যগণকে অনল নির্বাণ করিতে আদেশ ককন; নতুবা, এই 
অনল দ্বারা সমুহ অনি উৎপাদিত হইবে | খধিরাজ সে 
কথার কিছুই উত্তর দিলেন ন]; পূর্বের চ্ঠায় স্থির ভাবে যোগ 
শাস্ত্রের কথা কহিতে লাগিলেন | শুকদেৰ দেখিলেন,, অমল 
ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ভী হইতেছে, তখন তিনি ভয় প্রযুক্ত আঁপ- 
নার কন্থ৷ খানি দুরে নিক্ষেপ করিলেন | জনক খষি তদা্টে 
কহিলেন, খিকুমার, এ কি করিলে ? ॥সামান্য কন্থার মমন্তা 
পরিত্যাগ করিতে পারিলে ন1৭ ভবে তুমি কি প্রকারে ফেগা- 
ভ্যাস করিবে ৭ সর্ব ত্যাগী হইতে না 'পারিলে, যোগশাহের 
অধিকারী হইতে পারা যায় না | আমি যদিও রাজত্ব করিতেছি, 
কিন্তু কিছুতেই লিগু নহি | শুকদেৰ গুকর কথায় লক্ভিত হইয়া 
কন্থা খানি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন | ইহাতে জনক খষি 


বিবেক ও বৈরাগ্য। ২৫৫ 


হস্ত করিয়া কহিলেন, বংস, এ আবার কি করিলে? তুমি 
এখনও চিত্ত শুদ্ধি করিতে পার নাই, এখনও তোমার স্থতি তির- 
স্কার সমান জ্ঞান হয় নাই ; জামার এই সামান্য তিরন্ধার তোমার 
অসহা হইয়াছে | শুকর কথা শুনিয় শুকদেব বিস্ময় সাগরে 
নিমগ্ন হইয়া কহিলেন, গুকদেব, আপনার কথার ভাবার্থ আমি 
কিছুই বুঝিতে পাঁরিভেছি না, এই অজ্ঞ জনকে জ্ঞান দান ককন | 
এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি, যোগস্মাস্্ শিক্ষা করা যার পর নাই 
সুকঠিন| জনক খধি কহিলেন, অদ্য এই খানেই বিশ্রাম | 
কল্য হইতে আমি তোমাকে নাধ্যানুসারে যোগ শিক্ষা দিব | 
পর দিন শুকদেৰ যথা সময়ে গুকর নিকট উপস্থিত হইয় 
দেখিলেন, তিনি এক সর্কাঙ্গ সুন্দরী যোঁড়শী যুবতীকে গাঁ 
আলিঙ্গন করিয়া! রহিয়াছেন| গুকর কদাচার দেখিয়া তিনি 
কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইয়া অবনত সস্তকে রহিলেন | খধিরাজ শিষ্যের 
মনোগত ভাব বুঝিয়া গস্তীর স্বরে নিশ্ন লিখিত কবিতাটি আহৃন্তি 
করিলেন,-- 
“ গৃহাতি দন্তৈঃ সুতমাখুমোডুঃ 
পুষ্পেষু কাণ্ঠেযু বসন্তি ভৃঙ্গা | 
আলিঙ্গতে স্ত্রীঞ্চ স্ভাং মনুষ্যঃ 
প্ররৃতি রেষা মনসঃ প্রধানা॥” 

,হেওশিষয, মার্জারগণ যে স্থতীক্ষ দন্তে ইন্ছুর চর্কাণ করিয়া থাঁকে, 
তন্দ্ার। ধারণ ও বহন করিবার সময় স্বীয় শাবকের গাত্রে দস্ত 
বিদ্ধ করে না| ভ্রমরগণ প্রস্ফুটিত স্থকৌমল পুষ্পে বসিয়া মধু 
পান করে, তাহাতে পুণ্পের কিছু মাত্র অনিষ্ট হয় না; কিন্ত 
তাহাঁরাই কঠিন শু্ধ কাষ্ঠে বসিয়। নত শত ছিদ্র করিয়। থাকে । 


২৫৬ বিজ্ঞান-শাস্তি-কুযুষে। 


মাঁনবগণ যে প্রবৃত্তির অধীন হইয়া প্রেমময়ী পরীকে হৃদয়ে ধারণ 
করে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রবৃত্তি বশে সেই হৃদয়েই বাৎসল্য রসের 
আপার জেহময়ী ছুহিতাকে ধারণ করিয়! পুলকিত হয় ; অভএব) 
মন্যোর মনে প্রবৃভিই প্রধান| আমি যখন সেই প্রাবৃতির 
নিবুত্তি করিয়াছি, তখন্‌ এই ষোড়শীকে হৃদয়ে ধারণ করিতে 
কিছু মাত্র কুিত মি | আঁর একটি কথা বলিতেছি, মনো- 
যোগ পুর্নাক শ্রবণ কর, রকতজবার নিকট একটি নুক্তা রাঁখিলে, 
মুক্তাটি রক্তিমাভাময় হইয় থাকে । কিন্তু মুর গ্রভায় রক্তজব। 
কখন খ্েতবর্ণ হয় ন1| ইহা দ্বার! বুঝিয়া লইতে হইবে যে, 

নিকুষ্টের দোষের ভাগ উত্কৃষ্টে বর্তে কিন্তু উত্কুষ্টের গুণ 
নিককষ্টে বর্তে না| দেখ, আমি এই চর্তিমান্‌ কাগাগ্ি তুল্য 
কামিনীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি, ভাহাতে আমার মনের কিছু 
মাত্র ভাবান্তর হইতেছে না, প্রত্যুত। স্সেহরনে হৃদয় নিগ্ধ হা 
আপিতেছে | হে শিষ্য, মৃত্তিকা কিন্বা দাক নির্মিত, অথব। 
চিত্রিত নারীমুত্তি দেখিয়া অনেক স্থে্যহীন পুকষের চিত্ত বিকার 
ঘটে; কিন্তু প্রকৃত রমণী হৃদয়ে ধারণ করিয়াও সাধুজনেরা 
মনের শান্তি রক্ষা করিতে পারেন | আমার হদয়স্থিতা রমণীকে 
কাষ্ঠময়ী প্রতিমা বলিয়া! জানিও, এবং আঁমার নর্ধাক্ষে যে মণি 
দুক্তার আভরণ রহিয়াছে, এ সমুদায় আমার পক্ষে শুষ্ক হরীতবী 
ফল বলিয়া জানিও | আমি মৃতও নহি, জীবিতও নহি) অমি 
গৃহীও নহি, আমি মন্ন্যাসীও নহি: আগার শঙ্কা নাই, জন্ম নাই, 
জাতি নাই, গুক নাই, শিষ্য নাই, বন্ধু নাই, বান্ধব নাই, পিতা! 
মাত। প্রভৃতি সংসার বন্ধন কেহই নাই | আমি অসংলিগত ভাবে 
ইহ লোকে কাল যাঁপন করিতেছি | 


বিবেক গু বৈরাগ্য। হাহ 


হে শিষ্য, গ্রে অহং তন দুর কর, তাহার পর, অনাগানেই 
যোগ শাস্ত্রের ষণার্থ মর্ম বুঝিতে পারিবে | আগার বলিয়া কিছুই 
জন করিও না|; তোদার ছিল, এক্ষণে আমার হইল, ইহাও 
ভাবিও না| তুনিও তোমার নহ, এবং আঁদিও আসার লহি, 
কেবল চৈতন্থ স্ববপ এক ঈপ্বরই সমস্ত | আরও বিবেচনা করিয়। 
দেখ, অনায়াদ লত্য এক খানি প্রস্তর আনিয়। ভাক্ষরেরা একটি 
কল্লিত দেবযুর্ভি গঠন করিল | কোনও ধনাঢ্য লোকে দেই চুস্তি 
ল্য দিয়া ক্রয় করিয়া! আঁনিল, ও একটি উ রুই মন্দির প্রস্তুত 
করিয়া সেই মুর্তি তাহার অভান্তরে স্থাপন পুর্কাক আপনাকে 
কৃতার্থ বোধ করিল | ভাবিরা দেখ, কল্সিত মৃঙ্ি খদি মুক্তিদাত। 
হইতে গরিত, তাহা হইলে, কল্পনা বশে দরিদ্র মনুষ্যে যে রাজ্য 
ভাগ করে, তাঁহাও সভ্য বদির বিবেচিত হওয়। উচিভ | পুর্বে ষে 
স্তর খণ্ডের এক কপর্দকও মূল্য ছিল না, এক্ষণে সেই প্রাস্তরে 
দেবগৃণ্তি গঠিত হওয়ায়,উহা দুল্যবান্‌ হইয়] উঠিল | আবার,সেই 
মুণ্তি বখন মন্দিরে গ্রভিষ্টিত হয়, তখন তাহাই নরের ধর্ম অর্থ 
কাঁম স্োঞ্ষ চতুর্ধ্দ ফলদাত। হইল | সেই কপ যখন মুক্তা সমুদ্র 
শর্ডে ও হীরক মেদিনী গর্ভে ছিল, তখন ভাঁহ!র এক কপন্দকও 
চুল্য ছিল না| এক্ষণে জ্ঞানি লোকেরা এক বদরীফলের বিনি- 
মরে তাহা ক্রয় করিছে বাসনা করেন না; কিন্তু অজ্ঞানাঞ্ধ 
ধূনিহীণ সেই নকল অকিঞ্চিৎকর পদার্থ বহু ুল্যে ক্রয় করিয়। 
আপনাদিগের অহঙ্কারবুদ্ধি করে | আমার বিবেচনায় হীরক 
মুক্তা ও মাঁণিকা, এবং স্বর্ণ রৌপ্যাদি মস্থুষ/কে এক অহঙ্কার ভিন্ন 
আঁর কিছুই প্রদান করিতে সক্ষম নহে | অহঙ্কার যেমন আমা” 
দিংগর শত্র বৃদ্ধি করে, সে বপ আর কিটুভেই করে না; অতএব, 
৩৪ 


২৫৮ বিজ্ঞান-শাস্তি-কুশুম| 


এঁ সবল দ্রব্য উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিয়া কেবল পদে পদে আম! 
দিগকে শক্রর আশঙ্কা করিতে হয়| ভড্ঞাঁনি জনেরা সেই জঙ্যই 
তৎসনুদায় পরিত্যাগ পুর্বক অমূল্য জ্ঞান রত্ব হৃদয় ভাগুারে 
রাখিয়া পরমানন্দে শান্তি ভোগ করিয়া থাকেন | 

এই সকল জ্ঞানগর্ভ কথ! শুনিয়া শুকদেব কহিলেন, আঁমার 
যথে্ হইয়াছে ; আর আপনাকে অধিক ক্রেশ স্বীকার করিতে 
হইবে না| ইহা বলিয়া শুকদেব আপন পরিধেয় বল্কল পরি- 
ত্যাগ করিয়! দিগন্থর বেশে জনকপুর হইতে বহির্মত হইলেন | 

যে ভূপাঁল পুর্ব কথিত তাপসের নিকট তত্ব কথা শুনিতে 
ছিলেন, তাহার মনোমধ্যে কাচ ও হীরক খণ্ডকে সমান, এবং 
ক্ঠভূষণ মুত্তণমালাকে অতি অকিঞ্চিংকর পদার্থ বোধ হওয়াতে, 
ভিনি কহিয়া উঠিলেন, কি ভয়ানক ভ্রম ! এই সকল পদার্থের 
গ্রতি আমাদিগের এত দুর যর ৭ এই সকল পদার্থ অপচয় 
হইলে, আমাদিগের মনঃপীড়ার অবধি থাকে না৭ ইহাঁদিগেরই 
জন্য আমরা শশব্/স্ত? এই আমার কণ্ভূষণ মু্তামালা দুরে 
নিক্ষেপ করিলাম | এই সকল পদার্থই যখন আমাদিগের শত্রু 
অপেক্ষাও শত্রু, ও শান্তি ভঙ্গের প্রধানতম কারণ, তখন আর 
ইহাতে কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই| এই সকল কথার পর রাজা 
রাজর্ষি হইয়া তাপনের সহিত কুটারে বান করিতে লাগিলেন? 

পাঠকগণ, যেমন সর্বস্ব অপহৃত হইবার পর,নিধিরামেরণদব্য 
জ্ঞান উদয় হওয়াতে, তাহার শান্তি লাভ' হইয়াছিল, মনে আর 
কিছু মাত্র ভয় ছিল না, সেই ৰূপ তাপসের যোঁগমার্গের কথা 
শুনিয়া পুর্ধ কথিত রাজার মুক্তাদিকে বদরী ফলবৎ জ্ঞান হইল | 
তিনি সংসারের মায়াজাল ছেদন করিয়া এরকৃত ঈশ্বর প্রেমিক 


বিবেক ও বৈরাগ্য | ২৫৯ 


হইয়। উঠিলেন, এবং অমূল্য শান্তি লাভ করিলেন; কেননা, যিনি 
ঈশ্বরকে সর্বাতোভাবে জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি তভাঁহাকেই পরম 
রব জ্ঞানে তদীয় প্রেমে মুগ্ধ হইয়া থাকেন, এবং সেই মকল ধন 
রত্বুকে অতি অকি্ধিৎকর পদার্থ বোধ করেন | উজ্জ অসার বস্থ 
লাভে ব1 ক্ষয়ে তিনি কখনই আঁকুলিত হন না) সুতরাং, ভাহার 
মনোমন্দিরে অনুক্ষণ শান্তি দেবী বিরাজ করিতে থাকেন | অত- 
এব, যদি ইহ সংসারে শান্তি ভোগের ইচ্ছা! থাকে, তাহা হইলে, 
এক খণ্ড হীরক ও এক খণ্ড কাঁচকে সমান জ্ঞান করা উচিত ; 
অকিঞ্চিংকর পদার্থ লাভে ব1 ক্ষয়ে কদাঁচ আকুল হওয়। কর্ভব্য 
নহে। 

মেদদিনী মগুলে থাকিয়া কালের উচিত কার্য কর, কিন্তু বিছু- 
তেই লিগ হইও ন1। ভ্রমরগণ প্রফুল শতদলের মধু পাঁন করি- 
যাও বেড়ায়, আবার, শুষ্ক কাষ্ঠ কর্তন করিতেও ত্রুটি করে না; 
কিন্তু পিপীলিকা ও মক্ষিকাগণ মিষ্ট রসের আস্বাদ পাইয়। প্রাণ 
থাকিতেও আর সে স্থান পরিত্যাগ করিতে চাহে না। এই 
জন্ই বলিতেছি, কালের উচিত কারা কর, কিন্ত কিছুতেই অস্তু- 
রের সহিত লিপ্ত হইও ন1| 

কৃষ্ণের জীবনী পাঠে জ্ঞাত হওয়া যাঁয় যে, তিনি কালের 
উচিত কার্ধয করিতে কেএনও নময়ে ত্রুটি করিতেন না | কৈশোরে 
ব্রজধঙ্গনাদিগের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া কুচ যে ভাবে দিন যাগিনী 
কামিনী মগুলীতে কাল হরণ করিতেন, তদ্দারা তাহাকে নিতান্ত 
অপদার্থ বলিয়া কাহার না বোধ হইবেণ তাহার পর, পিতৃ- 
শত্রু কংসরাজকে নিপাত করিবার জন্য মথুরা যাত্রা করিলেন, 
তখন ব্রজাঙ্গনাদিগের প্রেম একেবারে যমুনার জলে ভাঁসাইয়া 


২১০ বিজ্ঞান-শান্তি-কুজুম। 


দিয়! বীর বেশে মথুর। রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন | সেখানে 

ত্সকে নিপা, পিত। মাতাকে কারামুক্ত ও মাতামহ উঠমেনকে 
পুনরায় রাজ্যে স্থাপন করিয়া বিদ্যার্জনে অনুরাগী হইয়] উঠি” 
লেন| কিছু কালের মধ্যে নান। বিদ্যায় ব্ুৎপন্তি লাভ করিয়া 
প্রবল শত্রু জরামন্ধের সহিত দীর্ঘ কাল সংগ্রামে লিপ্ত থাকেন ! 
দে সময়েও তিনি মথুরায় আসিয়া কংস কিন্করী কুব্জার প্রণয় 
গাঁশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন | তশপরে, জরাসন্ধ পুনঃ পুনঃ মথুরা 
আক্রমণ আরন্ত করাতে, প্রীক্কষ্জ মাতামহ উগ্রসেন ও যাঁদবগণকে 
লইয়া অমুদ্রতীরস্থ একটি নিরাপদ স্থান মনোনীত করেন, এবং 
তাহার দ্বারক। নগর নাম দিয। রাঁজ| উগ্রসেনের রাঁজ সিংহাসন 
স্থাপিত করিলেন | ছারকাঁয় আসিবাঁর সময় এরুষ অন্যান্য 
আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণকে নমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন ; কিন্তু 
কুবজাকে জবনের অবশিষ্ঠ কাল কঞ্জবিরহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে 
হইয়াছিল | তিনি গ্রক্কৃত প্রস্তাবে দ্বারকায় উপনিবেশ সংস্থা" 
পন করিয়। পর্য্যায় ক্রমে কৰ্সিণী প্রভৃতি আটটি সুবূপা রমণীর 
পাঁণি গ্রহণ করেন | তৎপরে, দুর্দান্ত নরকরাজকে বিনষ্ট করিয়া 
তদীয় অন্তঃপুর হইতে বহুসংখ্য বন্দিনী কাঁমিনীগণকে ছার 
কাঁয় আনিয়াছিলেন | ততকালের ব্যবস্থান্ননারে দেই সনল 
কামিনী গ্ররুষ্ণেরই পরিণীতা। হইয়াছিল কাল ক্রমে গ্রকৃষ্কের 
পুজ পৌন্র ও প্রপৌন্রাদিতে যগুকুল বিলক্ষণ বর্ধিত হইয়া 
উঠে | তাহারা ভূজবলে ও অর্থবলে উন্মত্ত হইয়া সংসারে ঘোর 
অত্যাচার আরন্ত করে| ইহাতে তিনি কৌশলে আপন সম্মুখে 
আপনার বিপুল বংশ ধ্ংশ করিয়া অবশেষে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বল” 
ভদ্রের নহিত মানব লীলা সম্থরণ করিয়াছিলেন । যখন যাদবের 


বিবেক ও বৈরাগা। ২৬১ 


বাঁকণী পানে উন্মন্ত হইয়া পরস্পর বিবাঁদারস্ত করে, তখন গ্রব্ুঃ 
তাহাদিগকে নিহত না করিয়া পদে পদে উত্তেঙ্গিত করিয়া 
ছিলেন | তাহার পুত্র পৌভ্রাদিগণ যখন পরম্পর যুদ্ধ করিয়] 
একে একে সমরাঙ্গনে শয়ন করিতে লাগিল, তখন তিনি দুরে 
দাঁড়াইয়া তাহাদিগের মৃতু দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু আপনার 
বংশনাশ হইতেছে বলিয়৷ অণুমাত্রও বিষাঁদিত হইলেন না ] 
কৃ চরিত্রে যদিও অনেক অন্গাভাবিক ও জঙসংলগ কথা 
তাছে, কিন্তু জামর। তাঁহার এই মাত্র সার ভাগ গ্রহণ করিতেছি 
যে, তিনি বালে, যৌবনে ও রদ্ধ কালে গুর্কৃত সংসারীর সায় 
নমস্ত কাঁধ্যই করিয়াহিলেন ; বিন কোনও কালে কিছুতেই লিগ 
হন নাই। এই সংসার যে অলীক ও মায়াময়, তাহ তিনি 
আক্স কাঁঝেের ছারা সকলকে জানাইর| গিয়াছেন। বুকপাগুৰ 
ুদ্ধার্থে গ্রস্ত হইলে, অর্জন আত্মীয় বন্দুগণকে গাতিছন্বী 
দেখিয়া মায়ায় মুগ্ধ হইয়! পডিলেন | সেই দয় অর্জুনকে 
আবু যে সকল যোগের কথ! বলিয়ছিলেন, এক্ষণে ভগব্দ)াত।র 
তাহ! পাঠ করিয়। এই ংসারকে নিতান্ত অলীক ও মায়াময় 
বলিয়। কাহার না উপলব্ধি হইবে? প্রুফ তক্জচ,নকে পদে পদে 
বলিয়াছিলেন যে, সখে, কালের উচিত কাঁ্য কর, কষন্িয় ধর্দো 
করলাঞ্চলি দিয়! ধন্র্বাণ পরিত্যাগ করিও না| এ সদর যদি সম্মুখ 
যুচ্ধ পরাস্জুখ হও, তাহা হইলে, ইহ কাল ও পরকাল ঢই কাল 
ন্ট করা হইবে | যদ্দি আপাতিতঃ সম্মুখ যুদ্ধে বিরত হও, তাহ] 
হইলে, কেরবেরা তোমাঁকে আৰ ৰীর পুকষের মধ্যে গণ্য করিবে 
না| তাহাদিগের নিতান্ত বি€1দ হইবে যে, তুমি ভয় গধুভ্তই 
ভাঞ্ের সহিত মন্মুখ সাগামে বিরত হইলে | গুর্বে ভূজবলে 


২৬২ বিজ্ঞান-শান্তি-কুত্ম। 


যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলে, অন্য তাহ বিনষ্ট করিতে ব্গি- 
য়াছ; গতর, ইহ! দ্বার ইহ কাঁল নু করা ভিন্ন আর কি 
বলিব? আবার ক্ষভ্রিয় হইয়। সম্মুখ যুদ্ধে বিরত হইলে, নরক- 
গামী হইতে হয়, তাহাও তুমি বিশিষ্ট ৰপে অবগত আছ 
আমি দাককের মুখ শুনয়াছি, সুভদ্র। হরণ কাঁলে যখন আমার 
পুক্র পৌল্রগণ তোমাকে যুদ্ধাথে আহ্বান করিল, তুমি তৎকালে 
বীরদর্পে দাকককে বলিয়াছিলে, সাঁরণে, শীত্র রথ ফিরাও, 
ক্ক্রিয়গণ আমাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতেছে | সে সময় দাকক 
তোমার ম্যায় মায়ায় মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিল, বীরবর, আঁমি রথ 
ফিরাইতে পারিব না তুমি এই রথে উপবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণের 
পুভ্রগণের গ্রাতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে, তাহা আমি কখনই 
দেখিতে পারি না) অতএব, আমর] সুভদ্রার সহিত ইন্দ্রগরাস্তথে 
প্রস্থান করি| দাককের এই কথায় তুমি ক্রোধে উন্মত্ত হই] 
কহিয়াছিলে, কি! আমি শৃগলের ন্যায় পলায়ন করিব? ক্ষতিয় 
হইয়া বুদ্ধে বিরত হইব ৭. 

সখে, সুভদ্রা হরণ কালে প্রবল পরাক্রান্ত যাঁদবগণের সহিত 
যে কষত্রিয ধর্দের অনুরোধে সংগ্রাম করিতে চাহিয়াছিলে;অদ্য কি 
বলিয়া সেই ধর্ম বিজন করিতে যাইতেছ৭ তবে কি আঁমা- 
দিগের অপেক্ষা আতিতায়ী দুর্যেটাধন তোমার প্রিয় হইল ৭ আভ- 
তায়ীকে বিনাশ করা ত শান্তর নিষিদ্ধ নহে | শান্ত্রকর্তাগণ লিবি- 
য়াছেন,__ যে সকল লোকে গুহে' অগ্নি দেয়, বিষ পান করায়, 
ধনাদি অপহরণ করে, পদচ্যুত করে, ও বল পুর্বাক সহধর্মিণীকে 
হরণ করিবার চেষ্টা পায়, তাহারাই আভভাঁয়ী | বলে ছলে ও 
কৌশলে এই ৰূপ আঁততায়ীকে অবশ্থা বিনষ্ট করিবে | পুর্বে 


ধিবেফ গ বৈরাগ্য | ২৬৩ 


যে কয়েকটি আততায়ীর লক্ষণ বলিলাম, তোমাদের এ্ীতি ছুষ্যো- 
ধন ইহার কোন্টি করিতে বা কি রাখিয়াছে ৭ দেই ভয়ানক 
আতভায়ীকে সম্মুখ যুদ্ধে পাইয়া তুমি কি বলিয়া তাহার 
₹হারে বিরত হুইতেছ? যাহার আততায়ীর সাহায্য করে, 
তাহাঁরাও আতিতীয়ী | কুক পাঁগবের সহিত ভীম্মের কি সমান 
সম্বন্ধ নহে? দ্রোণাচার্ধ্য কি ভোমাঁদিগেরও শিক্ষার্ডক নহেন? 
তবে তীহারা কি বলিয়া তোমাঁদিগের বিনাশার্থ অস্ত্রধারী হইয়া- 
ছেন? যে হেতু, তীহারা কর্তব্য বিগ্রঢ নহেন, তাহারা অনগদাতা 
ঢূষ্যোধনের সাহাঁধ্যার্থে প্রাণ পর্যন্তও পণ করিয়াছেন | সখেআদি 
তোমাকে সার কথা কহিতেছি, এই অগ্টাদশ অঙ্ষৌহিণী সেন] 
অগ্রীদশ দিবসের মধ্যে অবশ্াই বিনষ্ট হইবে? যে হেত,কাল ইহা 
দিগকে সমর ক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছে! তোমার জ্যেষ্ঠতাঁতের পুন্র 
দূর্যোধন কেবল মাত্র কালের বশবন্থী যইয়। পুর্ব কথা সমস্ত বিস্ম- 
ত হইয়াছে | মৈত্র খধির অভিশাঁপ উহার মনে নাই, দেবর্ষি 
নাঁরদের ভবিষ্যদ্বানীও উহার স্মরণ হইতেছে না| মহাত্মা ভীগ্স 
ূর্য্োধনকে পদে পদে বলিয়াছেন যে, স্বয়ং ইন্দ্র আদিয়া যদি 
তোমার সহায়তা, করেন, তথাপি, তুমি পাগুববিজয়ী হইতে পা- 
রিবে না| দূর্যোধন তাহাতেও সম্মুখ সংগ্রামে বিরত হইল না| 
ফি জন্য হইল না? উহার কালপুর্ণ হইয়াছে বলিয়া | সখে, এই 
' যুদ্ধে তুমি কেবল মাত্র নিমিত্তের তাগী হইবে; নতুবা» এই সমস্ত 
সৈন্তই অচিরাঁৎ নিধন প্রাপ্ত হইবে! অতএব, হে অর্জন, 
তুমি মায়ায় মুগ্ধ হইও না, মুক্ত পুকষের ন্যায় কাধ্য কর| কে 
কাহাকে বিন করিতে পারে ৭ কে বা কাহার শত্রু? কালই 
সকলের অর, কালই নকলকে বিনগ্ন করিয়। থাকে| ক্ষত্রিয় 


২৬৪ বিজ্ঞান শান্তি-কুমম | 


কুন নিধন হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, ইহাদিগকে সনরশায়ী 
করিবার তুমি উপলক্ষ মাত্র হইবে | মোহান্ধ ব/ক্তিরাই “আমার 
আনার করিয়। সংসার কপ কারাগারে আবদ্ধ হয় | তোমার যে 
বুদ্ধ ক্ষেত্রে আসিয়া একধপ মোহ উপস্থিড হইবে, তাহা আমি 
সবপ্পেও ভাবি নাই | অঞ্জন, সমাগত যোদ্ধগণের যদি পরমায়ু 
থাকে, তাহা হইলে তৌমাঁর অন্তাঁঘাঁতে কখনই বিনষ্ট হইৰে 
না;,আরযদি কান আগত হইয়া, থাঁকে, তাহা হইলে, ভীম- 
মেনের এক হঙ্গধর ধনি উপরক্ষ করিয়। দুযোধনের একাদশ 
অক্ষেহিণী সেনা সমরাঙ্জনে শরন করিবে, তাহাতে আর সংশয় 
নাই! 

কুষ্ষের এই নকল যোগ কথা শুণিয়া অজ্ঞ.নের মোহাঞ্ধ- 
কার দুর হইল| তিনি সদর্পে গাণ্তীৰ ধারণ করিল যুদ্ধার্থে 
প্রস্তুত হইল্েন| সংসার বিমুক্ত পুকষ ব্যতিরেকে কেহ 
কাহারও মোহ পাঁশ ছিন্ন করিতে পারে না| শ্রকক্ক সর্ধ বিধায় 
সংসারী হইনাও সংসারে কোনও বিষয়েই নিগু ছিলেন না, 
তগবদ্গীতায় তাহ। বিশেষ প্রমাণ হইব্রাছে। তিনি যদিও সংসা- 
রীর ন্যায় সকল কার্য ই করিতেন, কিন্তু এই সংসার যে অলীক ও 
মায়াময়, তাহা তিমি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন | 

বৌদ্ধধর্ম মতে দেহের বিনাশই জীবের সুক্তি| খেই অন্ধ" 
যাস লঙ্য সুক্তির জন্য কেবল অজ্ঞ জনেরাই ক্রিয়া কাণ্ড জপ ' 
তপ করিয়া অনর্থক শরীরকে কষ্ট দিয়! থাঁকে | এই মত খণ্ডন 
করিয়া এক জন মহাপুকষ নিখিয়াছেন যে, যদ্দি “ মৃত্যরের 
মুক্তরিতি ” এই কথ যথার্থ হয়, তাহ! হইলে, শ্ুকরেরাও কেন 
মুক্তি লাভ ককক না? পূর্বোক্ত মহাক্সার মতে যাহার ত্রন্ধজ্ঞান 


রা যাছা হা 
(বরে ও বৈরাগ্ তত 


শাই, ভাহার মুক্তি কি বপে সন্তবেণ মৃত্যুর পর যাহা হইবে 
হউক, কিন্ত জীবনুক্তির স্ববূপ লক্ষণ এই; 


“জীবঃ শিবঃ সর্বটত্রব ভূভে ভূভে ব্যবস্থিভঃ | 
 একমেবাতিপশ্থান্‌ বৈ জীবন্ত ন উচ্যতে ॥” 


অর্থাৎ, জীব মাত্রেই শিব স্ববপ; কারণ, এক মাত্র পর- 
মই সর্ব ভূতে বিরাজিত আছেন | এই পে যিনি সর্ধা ক্ষণ 
সর্বাত্র পরমাক্মাকে দর্শন করেন, তিনিই জীবন্মুক্ কথিত হইয়া 
থাকেন ! 


* কর্ম সর্বাত্র আদিষ্টংন জানামি চ কিঞ্ন। 
কর্ম ব্রহ্ম 'বিজানাতি জীবন্মক্তঃ স উচ্যতে ॥৮ 


কাহারও কর্মকাণ্ড গভূতিতে কিছু মাত্র জ্ঞান থাকুক বান 
থাকুক, কিন্তু তিনি যদি সমুদাঁয় কর্ন্মকেই ব্রক্গ-্থৰপ বলিয়| 
জানেন, তাহ] হইলে, তাহাকেই জীবন্ুক্ত কহ। যাইতে পারে! 


“সর্বা ভূতে স্থিতং ব্রহ্ম ভেদাভেদ ন বেততি যঃ | 
একমেবাভিপস্থান্‌ বৈ জীবন্মুক্তঃ দ উচাতে ॥” 


-  ধিনি আত্মাকে সর্ব ভূতস্থ জানিয়া এই জগৎ সংসারকে 
্রক্মময় দেখিতেছেন, ঘিনি উৎকৃ্ ও নিক্বষ্ট প্রাণীর মধ্যে কিছুই 
প্রভেদ দেখেন না, তিনিই জীবন্ুস্ত পুকষ | যেমন উজ্ভ্বল 
প্রভাকর সহজ সহজ্র জল পাত্রে প্রভিবিস্বিত হয়, অথচ, তাহার 
একটিতেও লিগ হয় না, পরমাত্মাও দেই ৰপ নকল প্রাণীর 
'গন্তরাঘ্। হইয়ও সংসার সুলভ সখ দুঃখে লিপ্ত নহেন | বাহার 


উহ বিজ্ঞান শান্তি কুছ) 


এই বূপ তত্বজ্ঞাঁন জন্মিয়াছে, তিনিই মুক্ত পুকষ ; কেননা, 
সাংসারিক সুখ দুঃখে তাঁহাকে অভিভূত করিতে পাঁরে না, এবং 
স্বর্ণ, পরকাল ও মুক্তির জন্যও তিনি ব্যতিব্যস্ত নহেন। 


“ শরীরং কেবলং কর্ম শোকিমোহাদ্বিজ্জিতষ | 
শুভাশুভপরিত্যাগী জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ||” 


যিনি এই সংসারের যাঁবদীয় কার্যে শোক মোহাদি রহিত 
হন, ও কার্য সকলের শুভাঁশুভ ফলের কামন] পরিত্যাগী হইয়া 
কেবল সংসার যাত্র| নির্বাহ জন্য অভীষ্ট কার্য সমাঁধ1 করেন, 
তাহাকেই জীবন্যুক্ত পুকষ বল] যাইতে পারে। 

আত্মতত্ব জ্ঞান হইলে, সংসার যে সম্পূর্ণ মায়াময়, তাহা বিশেষ 
কপ হৃদ্য়ঙ্গম হইয়। থাকে | ইহা স্থির চিত্তে বিবেচন। কর! 
উচিত যে, পৃথিবীর কোনও বস্তরই প্রক্কৃত তত্বজ্ঞান আমাদিগের 
নাই, বেল তাঁহাদিগের কতকগুলি গুণ আমরা পঞ্চ'জ্ঞানেন্দ্িয় 
দ্বারা অবগত হই, এই মাত্র/ ইহ সংসারে সকল অবল্যারই 
পরিবর্তন ঘটিয়া৷ থাকে | অদ্য যে ব্যক্তি রাজ সিংহাননে উপ- 
বি হইয়] শত শত লোকের উপর আধিপত্য করিতেছেন, কল্য 
আবার হয়ত ভিনিই ভিথারী হইতে পারেন | অদ্য যে স্থান 
নদী প্রবল, প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে, কিছু কাল পরে হয়ত 
সেই স্থানে একটি বু জনাকীর্ণ নগর হইতে পাঁরে| এই থে 
রক্ত মাংসের সুন্দর শরীর অদ্য সংসারের সখ ছুঃখ ভোগ করি- 
তেছে, নানা শো] দর্শন করিতেছে, অহঙ্কারে উন্মত্ত প্রায় হইয়া 
পৃথিবীকে তৃণ তুল্য জ্ঞান করিতেছে, হয়ত, কল্য সেই শরীরই 
উচতন্ত রহিত হইয়। ভন্ম রাশিতে পরিণত হইবে | অতএব, এই 


বিষেক ও বৈরাগ্য? 


ধসাঁরের ভাবদীয় বস্তই অলীক, কেবল মেই চৈতন্/ স্ববপ জগ- 
দীরই এক মাত্র ত্য পদার্থ | যে ব্যক্তি মনে এই কপ অটল 
বিশ্বাস ও ঈশ্বরে দৃঢ় ভক্তি রাখিয়া নায় ও যুক্তি সহকারে 
জীবনের কর্তব্য কা্ধ্য মকল নির্বাহ করেন, এবং আনন্দে উন্মস্ 
ব। শোক মোহ ও মৃত্যু ভয়ে অভিভূত না হন, তিনিই জীবন্ত 
গুকষ, ও সেই ব্যক্তিই অনেকাংশে শান্তি সুখের অধিকারী হইয়া 
পৃথিবীতে পরম দুখে জীবন যাঁপন করিতে সমর্থ হন | 


বিজ্ঞান-শান্তিকুজুন সমাপ্ত । 
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বিজ্ঞান-শান্তিকুহ্নম। 
অর্থাৎ 


মনের শান্তি ও বিবেক উদ্দীপক কতিপয় প্রস্তাব | 


« শ্রেবৃহ্িরেধা ভূতানাং নিবৃতিস্ত মহাকলন. 17, 


যুক্ত কুমার রাধাপ্রমাদ রায় 
প্রণীত ও প্রক।শিত | 


কলিকাত, বা্রবাঁটা, ২৫ নং দরমাহাটা গ্ীট| 


দ্বিভীর সংস্করণ | 





কলিকাত। 
গ্রঅকণোদ্য় ঘোষদ্ারা ২৮৫ সংখ্যক অপর চিৎপুর রোদ 
বিদ্যারত্র যন্ত্রে মুদ্রিত 





শকাব্দ) ১৮০১] 


বিজ্ঞাগন। 
স্াািি্ট১৮ 


এতন্ার সর্কঝ সাধারণ জনগণকে বিজ্ঞাপিত করা৷ যাইতেছে 
যে, আমি এই “বিজ্ঞান-শান্তিকুস্থম* খানি রীতিমত হোম আঁফিসে 
রেজিষ্রারি করিয়া লইলাম | ইহাঁতে আমার ও আমার উত্তরীধি- 
কাঁরিগণের সম্পূর্ণ সত্ব রহিল | আমার কিম্বা আমার উত্তরাধি- 
কারিগণের অনুমতি ব্যতিরেকে যদ্দি কেহ এই পুস্তক বা ইহার 
কোনও অংশ মুদ্রিত করেন, তাহা হইলে, গ্রস্থসত্বের আইন 
অন্ুসাঁরে তিনি দপ্ডার্থ ও ক্ষতিগুরণের দায়ী হইবেন | আমার 
নামাঙ্গিত মোহর ভিন্ন কেহ এই পুস্তক গ্রহণ করিবেন না| 


কলিকাতা, রাজবাচী, প্রাধাপ্রসাদ রাঁর 
২৫ নং দরমাহাটটা স্বীট | । 





পুরবভাষ ৷ 


৬6৩৭৮ 


মণ প্রণীত বিজ্ঞান-কল্প-লতিকা গ্রন্থ আদরের সহিত সর্বত্র 
পরিগুহীত হইয়াছে । তদ্ুষ্ে উৎসাহের সহিত বিজ্ঞান-শাস্তি- 
কুসুম মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম | গুর্বোক্ত গ্রন্থের ন্াঁয় বহু 
যত্ব ও পরিশ্রমে প্রণীত বিজ্ঞান-শান্তি-কুস্থম কিয়দংশেও যদি 
পাঠার্থিগণের শান্তিপ্রদ হয়, তাহা হইলেই, শ্রম সফল ও অর্থ- 
ব্যয় সার্থক বোধ করিব | বিজ্ঞান-শান্তিকুম্থম প্রণয়ন জন্বন্ধে 
আমার নিতান্ত ভক্তি-ভাজন শিক্ষা-গুক শ্রীযুক্ত হরিমোঁহন 
চট্টোপাধ্যায় মহাঁশয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন | 


কলিকাতা, রাজবাটী, শ্রীরাধাপ্রসাঁদ রায় 
২৫ নং দরমাহাট| শ্টীট্‌; এন্থকারস্তয [ 
আশ্বিন, ১৮০৫ শকাব্দঃ| 


দ্বিতীয় সংস্করণের পুর্বভাষ। 


এই গ্রন্থের দ্বিতীয় নংস্করণ প্রকাঁশিত হইল | প্রথম বারে 

যে সকল, ভ্রম পরমা ছিল, তংসমুদাঁয় যথানাধ্য সংশোধিত 
হইয়াছে; অনেক স্থলে আবশ্যক বোধে ভাষাগত পরিবর্তও 
ঘটয়াছে। তথাপি, এখনও যে ইহ| একেবারে দোষ শুন্ঠ 
হইয়া উঠিয়াছে, তাহা, কোনও ক্রমেই বলিতে পারা যায় না; 
কেননা, মনোবিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ প্রায়ই সকল পাঠকের নিকট 
স্থন্দর ও মনোহর হওয়া সহজ নহে | অতএব,» কতবিদ্য মহা- 
শয়গণ এই সংস্করণেরও সংশোধন এবং অঙ্গ সৌষ্ঠবের জন্য খে- 
বপ মন্তব্য প্রকাশ করিবেন, তাহাই দাদরে ও সযত্বে কৃতজ্ঞতা! 
নহকারে পরিগৃহীত হইবে 

কলিকা তা, রাঁজবাঁটী, শ্রীরাধাপ্রপাদ রায় 
২৫ নং দরমাহাঁটা স্টাট; গ্রন্থকারস্ত 1 
পৌয, ১৮০৬ শকাব্দাঃ | | 


